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প্রকৃতি প্রেমের রূপ-বৈচিত্র্য 


মানুষ প্রকৃতির সন্তান, তাই প্রকৃতির প্রতি তার চিরস্তন সহজাত 
ভালোবাসা । স্থষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ যেদিন চোখ মেলে পৃথিবীর 
দিকে তাকিয়েছিল, সেদিনই প্রকৃতিকে সে পেয়েছিল চিরপথের 
সঙ্গীরূপে ॥ সে যতদ্রিন প্রকৃতির অঙ্কে বাস করেছে, ততদিন দৈনন্দিন 
জীবনের স্ুুখে-ছুঃখে প্রকৃতি ছিল তার নিবিড় পরিপার্থে। মানুষের 
জীবন-ধারায় লেগেছিল প্রকৃতির সহানুভূতি স্পর্শ। প্রকৃতির এত 
নিকটে এত অন্তরঙ্গ হয়েছিল বলেই হয়তো সে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে 
উপলব্ধি করার ্থুযোগ পায়নি, একটি শিশুম্থলভ আকর্ষণেই সে মুগ্ধ 
হয়ে থেকেছে । কিন্ত প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য থেকে মানুষ ক্রমে ক্রমে 
যতই দূরে যেতে আরম্ত করেছে প্রকৃতিব সহিত অচ্ছেগ্ক, গভীর সম্বদ্ধের 
প্রতি ততই সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে । একদিন প্রকৃতি তার পরিপূর্ণ 
রূপ নিয়েই তার দৃষ্টির সামনে ছিল, তাই প্রকৃতির প্রকৃত রূপটির প্রতি 
অন্ুসন্ধিংস। মানুষের মনে জাগে নাই, সে রূপের মধ্যে কোনো 
ফাককে কল্পনার সাহায্যে পূর্ণ করিয়া লইবার প্রয়োজনও ঘটেনি । 
(প্রকৃতির নিকট থেকে যতই সে দূরে সরে এসেছে, ততই প্রকৃতিকে 
চিনবার, উপলব্ধি করবার আকাঙ্ক্ষা তার মনে প্রবল হয়ে উঠেছে! 
অন্তরাল থেকে প্রকৃতির দ্রিকে তাকিয়ে প্রকৃতির পরিপূর্ণ বূপ হয়তো 
তার চোখে পড়েনি । যেটুকু চোখে পড়েনি, সেটুকু সে কল্পনায় পূর্ণ 
করে নিয়েছে। কাছে পায়নি বলেই প্রকৃতি তার কাছে আভাসে 
ইঙ্গিতে কথা বলেছে, প্রকৃতির মধ্যে সে আবিষ্কার করেছে অসীম 
রহস্ত, অনন্ত সম্ভাবনা । এমনি করেই ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতি 
মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। 
আদিম মানুষের নিকট প্রকৃতি উন্মুক্ত রূপেই প্রতিভাত হয়েছে, 
ুপক্ষের মাঝে কোনে! আবরণ ছিল না। কজেই:প্রকৃতির প্রতি সব 
মানুষের দৃষ্টিই অন্পবিস্তর একই ধারাকে অনুসরণ করেছে, কিন্ত দুরে 
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সরে যাবার ফলে মানুষ যখন প্রকৃতিকে রহস্তমণ্ডিত করে দেখেছে, 
তখন বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিতে দেখ! দিয়েছে বিভিন্নত। ৷ প্রকৃতি প্রেমের 
অগণিত বৈচিত্র্য তাই আধুনিক। প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন 
যুগে যুগে মানুষের কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে । এই 
অভিব্যক্তির স্বরূপ নানা! আধারে নানা ভাষায় নান! ভঙ্গিতে প্রকাশিত 
হয়েছে। এই অভিব্যক্তির শ্রেণীবিভাগ করা সহজসাধ্য নয়, তাছাড়া 
এ বিভাগগুলি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি 
অভিব্যক্তির রূপ অন্তর রূপের সঙ্গে মিশে থাকে যে, তাদের একক 
স্বরূপ নির্ণয় কর! ছুঃসাধা । তবু একটি বিশেষ রূপের প্রাধান্যাকে 
অবলম্বন করে একটি শ্রেণী বিভাগের প্রয়াস করা হয়েছে । সে 
প্রয়াসের ফলশ্রর্গত মোটামুটি এরূপ : 
প্রকতিতে মানবত্ব আরোপ (1১9759085690098 96 খৈ০06) 

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপই সম্ভবতঃ প্রকৃতির প্রতি মানুষের 
আদিতম দৃষ্টির পরিচায়ক । ভারতীয় সাহিত্যের আদিকাব্য খগ্থেদেই 
এই মানবত্ব আরোপের চরম নিদর্শন । মানুষ যতদিন প্রকৃতির সহচর, 
ততদিন প্রকৃতিকে সে মানবরূপে কল্পনা করেই তার সঙ্গে একাত্মতা! 
অনুভব করেছে। প্রভাতে সূর্য যখন পুবাচলের অন্ধকার বিদীর্ণ করে 
দীপ্ত আলোকে আকাশ ভরে দিয়েছে, তখন মানুষ তাঁকে ্বর্কিরীট- 
শোভিত নরপতিরূপে কল্পনা করেছে, সুষরশ্মির সপ্তবর্ণ, সাতটি অশ্বের 
রূপে সে নরপতির রথে যুক্ত হয়েছে৷ সুর্ধোদয়ের পূর্বে উবার অস্পষ্ট 
আলোক, ন্র্য উষষাকেই অনুসরণ করে। তাই উষাঁকে হৃর্ষের প্রেমিকা- 
রূপে কল্পনা করে নান৷ কাহিনীর স্থষ্টি হয়েছে । আকাশ যখন মেঘে 
মেঘে অন্ধকার, তখন আকাশরপী ইন্দ্রকে মেঘ-দৈত্যর কবলিত ভেবে 
মানুষ আশঙ্কা অনুভব করেছে । প্রাকৃতিক উপাদানে এই মানবত্ব 
আরোপের দ্বার প্রকৃতি মানুষের সহিত নূতনতর আত্মীয়তা লাভ 
করেছে। পরবর্তাঁ সাহিত্যে এই মানবত্ব আরোপ তেমন প্রকট রূপ 
গ্রহণ করেনি। কিন্তু তবু আপনার অস্তিত্ব সর্বাংশে খর্ব করেনি । 
কালিদাসের কাব্যে এবং প্রাচীন বাংলায় বিষ্ভাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির 
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পদে বিভিন্ন খতুকে খতুপুরুষ বা নারীরূপে আকা হয়েছে। বিদ্ভাপতি 
এবং জ্ঞানদাসের পদে বসস্ত খতু এসেছে ত্রিভূবন বিজয়ী সম্রাটের রূপে । 
মৈমনসিংহ গীতিকায় একটি প্রভাত বর্ণনায় উষা ও নৃর্য খথেদের 
মতোই প্রেমিক-প্রেমিকার সাদৃশ্ট পেয়েছে কিন্তু লৌকিক রীতির স্পর্শে 
সে সাদৃশ্য কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র । আধুনিক কালে ঈশ্বরগ্তপ্তের কাব্যেই 
মানবত্ব আরোপের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। খতু বর্ণনার ক্ষেত্রেই 
কবি সে মানবত্ব আরোপের বহুল ব্যবহার করেছেন। গ্রীষ্মের সহিত 
সংগ্রামে বর্ষার জয়লাভ এবং গগনের সিংহানে তিমিরের মুকুট মাথায় 
উপবেশন বহুলাংশে প্রাচীন রীতিতে মানবত্ব আরোপের নিদর্শন । 
বিহারীলালের কাব্যে প্রকৃতির রূপে মানবত্ত আরোপ অপেক্ষা 
প্রকৃতির অনুভূতিতে মানব সুলভ অনুভূতি আবোপই মুখা । কবি যখন 
বলেন__ 
“প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি রমণী সনে' 
তখন যদিও পুষ্পস্তবকে প্রকৃতির গীনস্তন এবং ভ্রমরকণ্ঠে প্রকৃতির 
কগুঞ্জন কবির চিত্ত আকৃষ্ট করে, তবু এই সমস্ত রূপের শরীরী মাধুর্য 
ছাপিয়ে একটা অনুভূতির একাত্মাই বেশি করে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে প্রকৃতিতে মানবন্থলভ অনুভূতির চরমতম রূপ । প্রকৃতিতে 
মানবিক অনুভূতি আরোপ ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রের 7205011903- 
6019 ০ ৪0৪ অংশে আলোচ্য নয়। পরে এ রীিকে নৃতন 
শ্রেণীতে ধর! হয়েছে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানবত্ব আরোপের 
নিদর্শন অবশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও প্রচুর | 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ, 
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিক্গল জটাজাল,। 
তপরঃকরিষ্ট তণ্ড তন্গ, মুখে তৃলি বিষাঁণ ভয়াল 
কারে দাও ভাক-__ 
হে ভৈরব, হে রুত্র বৈশাখ । 


অথব। 
হায় হেমস্ত লক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাক1 ! 


ইত্যাদি কবিতাতে বৈশাখকে রুদ্ররূপে এবং হেমস্তের কুয়শি' ঢাকা 
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সৌন্দর্যকে অবগুন্ঠিতা নারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে । এগুলি অবশ্য 
অতি উচ্চাঙ্গের মানবত্ব আরোপের নিদর্শন ৷ “যেতে নাহি দিব" কবিতায় 
একটি মানবত্ব আরোপ অন্থুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গে মিশে 
গিয়েছে । 

মেটো স্তরে কীার্দে যেন অনন্তের বাণী 

বিশ্বের প্রাস্তর-মাঝে। শুনিয়! উদাসী 

বন্ধন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে 

দূরব্যাপী শশ্যক্ষেত্রে জাহুবীর কৃলে 

একখানি রৌদ্রগীত হিরণ্য-অঞ্চল 

বক্ষে টানি দিয়! ঃ স্থির নয়নযুগল 

দূর নীলাম্বরে মগ্ন 9 মুখে নাহি বাণী। 

এ উদ্ধতিতে প্রয়জন বিয়োগ-ব্যথিতা বসুন্ধরা শুধু স্নেহময়ী মাতার 
রূপই লাভ করেননি, তার হৃদয়ের মাতৃস্থলভ অনুভূতিও অবলীলা- 
ক্রমে এ বর্ণনার মধ্যে ধর পড়েছে । 
প্রকৃতির প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টি (886058610 ৪৮৮06) 2 

প্রকৃতির প্রতি মানুষের আদিম দৃষ্টি ব্যবহারিকত।'মণ্ডিত। এমনকি 
খণ্ধেদের কবিগণ যেসব প্রাকৃতিক উপাদানকে মানবত্ব আরোপে 
সুন্দর করে তুলেছিলেন, সেসব উপাদান মানবের ব্যবহারের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় । তাই সূর্য, অগ্নি এবং মরুৎগণ খণ্থেদের 
কবিগণের পক্ষপাতিত্ব লাভ করেছে । অপরপক্ষে, অন্ধকার রাত্রি ও 
ম্ঘময় আকাশকে দৈত্য এবং দানবের রূপে কল্পন। করার মধ্যে প্রকট 
ব্যবহারিকত। ফুটে উঠেছে। 

আদিম মানুষ হয়তো প্রাকৃতিক উপাদানের দাসত্ব থেকে মানসিক 
মুক্তির জন্যই ধীরে ধীরে সে উপাদানগুলির সঙ্গে শুধু ব্যবহারিক নয়, 
ভালোবাসার সম্পর্কও স্থাপন করতে আরম্ত করেছিল । গ্রীক্ম- 
প্রধান অঞ্চলে গ্রীষ্মের দাবদাহের থেকে মুক্তি দেয় বলে, বা পৃথিবীর 
শশ্যভাগ্ডারকে পূর্ণ করে বলেই মেঘকে মানুষ মনে মনে যাল্রা! করেছে। 
সেদৃষ্টি ব্যবহারিক কিন্তু শুধু ব্যবহারিকতার অপমানজনক শর্তে 
মেঘের সঙ্গে তার বন্ধুত্বকে সে ধীরে ধীরে অতিক্রম করেছে । মেঘ- 


মেছুর আকাশ বা শ্তামল তরুশ্রেণী দেখে বিরহিণীর হৃদয়-বেদনা সে 
ব্যবহারিকতার স্পর্শ থেকে মুক্ত। তারপর একদিন তার চিন্তা এবং 
সাহিত্যে মহাজাগতিক অন্ুরণনও ধ্বনিত হতে আরম্ভ করেছে। 
প্রকৃতি আধিভৌতিক রূপ থেকে আধ্যাত্মিক রূপে উন্নীত হয়েছে। 

শুধু জীবিক! ব! জীবন ধারণের প্রয়োজনে পশুরও প্রকৃতির সঙ্গে 
সম্পর্ক আছে । মানুষেরও একদিন সেটাই প্রধান ছিল, আজও সে 
সম্পর্কের প্রয়োজন লুপ্ত হয়নি কিন্তু মানুষ তাকে অবলম্বন করেই 
তাঁর থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে । সাহিত্যে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে অনেক 
সময় আজও প্রকৃতির ব্যবহারিকতাকে আমর! নগদ মূল্য দিয়ে থাকি। 
একসময়ে এই নিয়ে একটি তকে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার সাহিতোর 
তাৎপর্য নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন ।_ 

“মানুষের নানা চাওয়া আছে, সেই চাওয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে 
খাবারের জন্য মাছকে চাওয়া । কিন্তু তার থেকে তার বড়ো চাওয়।, 
বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওয়া-_নদীতীরে সেই সূর্যাস্ত 
আলোকে মহিমান্বিত দিবা অবসানকে সমস্ত মনের সঙ্গে মিলিত 
করতে চাওয়া । এই চাওয়া আপনার অবরোধের মধ্য থেকে 
আপনাকে বাইরে আনতে চাঁওয়া । বক দাড়িয়ে আছে ঘন্টার পর 
ঘন্টা বনের প্রান্তে সরোবরের তটে। তূর্য উঠছে আকাশে, আরও 
রশ্মির স্পর্শপ।তে জল উঠছে ঝলমল করে-_ এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড 
ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে ওই বক কি চাইতে জানে । এই 
আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মানুষের সাহিত্যে । তাই ভতৃহরি বলেছেন, 
যে মানুষ সাহিত্য-সংগীত-কলাবিহীন সে পণ্ড, কেবল তার পুচ্ছবিষাণ 
নেই এই মাত্র প্রভেদ। পশুপক্ষীর চৈতন্য প্রধানত আপন জীবিকার 
মধোই বদ্ধ মানুষের চৈতন্য বিশ্বে যুক্তির পথ তৈরি করছে, বিশ্বে 
প্রসারিত করছে নিজেকে, সাহিত্য তারই একটি বড়ো পথ ।” 

শুধু সাহিত্যে নয় অন্ত্রও মানুষ এই ব্যবহারিকতা থেকে যুক্তি 
পাবার নান! উপায় উদ্ভাবন করেছে। আমর! যে গৃহভূত্যকে দাদা বা 
কাকা বলে সম্বোধন করি, যার কাছে মূল্য নিয়ে জিনিস দেব তাকে 


€ 


“মা” বলি, সেও এই মুক্তির আর একটি দিক। “পঞ্চভূত” গ্রন্থের 
“সৌন্দর্যের সন্বন্ধ” প্রবন্ধের একটি অংশে রবীন্দ্রনাথ মানুষের দেনা- 
পাঁওনার ব্যবহারিকতা৷ থেকে অনুরূপ যুক্তির সৌন্দর্যের কথা বলেছেন।__ 
“তাহারাই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাশি । একজনের ভূমি, আর একজন 
তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শু চুক্তির মধ্যে লজ্ফিত মানবাত্ম! একটি 
ভাবের সৌন্দর্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয়- 
সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে, ইহ চুক্তি নহে, 
ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে।” প্রকৃতির সহিতও 
মানুষের যতটুকু আবশ্যকের সম্বন্ধ সেটুকু চিরদিন আছে। অনন্তকাল 
থাকবেও। কিন্তু মানুষ সেই আবশ্যকের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে 
প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। এই 
মুক্তির বিভিন্ন স্তর মানুষের সাহিত্যকে মহিমান্বিত করেছে। ইলিয়াড 
ও ওডিসি কাব্যে এই উত্তরণের একটি সুন্দর পরিচয় বিধুত হয়ে 
আছে। ট্রয় থেকে প্রত্যাগত যোদ্ধাদলের হয়তো পানীয় জলের 
প্রয়োজন। সমুদ্রের তীরে জাহাজ নোঙর করে ঝরণার খোঁজে তার! 
বনপথ ধরে অনুসন্ধান করে চলেছে । এমন সময় কলতানে আকৃষ্ট 
হয়ে তারা একটি ঝরনার পাশে এসে দরাড়াল। তখন তাদের তৃষ্ণার 
তাগাদা নেই। কবি সেই ঝরনার সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রকৃতিচিত্র অন্কনের 
একটি নৃতন ধারার সুচনা করলেন । তৃষ্ণার্ত পথিকের জল খোঁজার মধ্যে 
যে দৈম্ত আছে ঝরনার সৌন্দর্য বর্ণনার মধ্যে তার অবসান ঘটেছে ।” 

প্রাচীন বাংলাকাব্যে নায়কনায়িকার বিরহ অথবা! মিলনের পট- 
ভূমিতে যে সকল খতু-বর্ণন! স্থান পেয়েছে সে সকল বর্ণনাষ প্রায়ই 
উৎকট ব্যবহারিকতার নিদর্শন আছে। “বারমাস্তা” প্রভৃতি খতু-বর্ণনা 
উপস্থাপনের রীতিও চিরাচরিত। অনন্য প্রতিভাশালী কবিগণ সে 
ব্যবহারিকতাকে অবশ্য রসোত্তীর্ণ করবার নানা প্রয়াস করেছেন। 
যথাস্থানে তার আলোচনা করা হবে। আধুনিককালে বাংলাসাহিত্যে 
ব্বহারিকতার চরম নিদর্শন ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে। তবে ঈশ্বরগুপ্ত 
রসোতীর্ণ কাব্য রচনা করতে না পারলেও প্রকৃতির অতি সাধারণ 
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উপাদানগুলিকে সাধু-সাহিত্যের আসরে এনে উপস্থিত করেছিলেন । 
এজন্য যথোচিত সম্মীন তার প্রাপ্য । 
রূপকাত্সক প্রক্কৃতি বর্ণন। ( 11090189209] ৪০০৪ ) : 

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে মানুষ যেমন মানবত্ব আরোপের চেষ্টা 
করেছে তেমনি আবার নিজেদের জীবনের ঘটনা, নিজেদের দৈহিক 
রূপ ইত্যাদির তুলনা! খু'জেছে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে । 
রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার দিক থেকে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের 
বিপরীত রীতি । তবে মানবত্ব আরোপের মধ্যে উপমার ভাবটি 
রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার মতো প্রবল থাকে ন।। এব নিদর্শন 
মানুষের আদিকাব্যেও রহিয়াছে । আমাদের দেশে খথেদের 
রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনাগুলি সুন্দর, তবে সংখ্যায় অপ্রচুর। মূল 
রামায়ণ এবং মহাভারতেও বূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার স্থান্‌ নিতাস্ত 
অল্প নয়। তবে কালিদসের কাব্যেই রূপক ত্বক প্রকৃতি বর্ণনা চরম 
উৎকষ। তার নৈসগিক উপমাগুলি যেমন গভীর দৃষ্টির পরিচায়ক, 
তেমনি স্থিতিস্থাপক | স্ুক্মাতিনুক্ম বিশ্লেষণে সে উপমাগুলির গৌরব 
আরও বৃদ্ধি পায়। নারা-সৌন্দর্য বর্ণনায় প্রাকৃতিক উপাদানের তুলন৷ 
পূর্ববর্তী কাব্যেও অল্পবিস্তর ছিল কিন্তু কালিদাসের কাব্যে নারী- 
সৌন্দর্য প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে অপরূপ হয়ে উঠেছে । 
কালিদাসের রূপকাত্মর প্রকৃতি বিশেষত্ব এই ঘে, উপমান ও উপমেয়ের 
আপাত সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেই তাদের কাজ শেষ হয় না। 
সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে একটি সুন্দর চিত্রের উদয় হয়। তাতে 
উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য একটি বৃহত্তর সার্থকতায় অভিষিক্ত হয়ে 
ওঠে । প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ 
শুধু রূপ বর্ণনাঁয়ই পর্যবসিত হয়েছিল। বহুল ব্যবহারে সুন্দর সুন্দর 
প্রকৃতিচিত্রগুলি প্রাচীন দীপ্তি হারিয়ে ফেলেছিল। রূপকাত্মক 
প্রকৃতি বর্ণনায় ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের পরই বোধ হয় 
বিষ্ভাপতির স্থান ৷ বূপবর্ণনার অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে 
বিগ্াপতি চিত্ররূপের সাহায্যে নৃতনত্ব দান করেছেন। বাংলার ছুই 
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শ্রেষ্ঠ প্রাচীনকার মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে অলংকারের নিপুণ 
ও আকস্মিক প্রয়োগে অনেক প্রকৃতি চিত্রের প্রাচীনত্ব ঢেকে দেবার 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের ফলে ভারতচন্দ্রের রূপবর্ণনা 
অনেক স্থলেই অবশ্য অতিশয়োক্ত দোষে ছুষ্ট। আধুনিক পূর্ব বাংল! 
সাহিত্যে একমাত্র লৌকিক সাহিত্য রূপবর্ণনা কিছু পরিমাণে চিরাচরিত 
রীতি বর্জন করেছে । “ময়মনসিংহ গীতিকার রূপ বর্ণনাগুলি অনেক 
স্থলে সরস নিসর্গ-চিত্র বাবহারে সমুজ্জল। আধুনিক বাংল কাব্যে 
মধুক্থাদন এবং হেমচন্দ্রের রূপকাত্ম প্রকৃতি-চিত্রগুলি মাঝে মাঝে কৰি 
দৃগ্টির পরিচায়ক সন্দেহ নেই । তবে উভয়েই প্রীচীন চিত্রের অন্ুসারী | 
নবীনচন্দ্রের রপকাত্মক প্রকৃতি চিত্র স্থানে স্থানে খুব সজীব, প্রাচীনত্ের 
শৈবাললগ্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রগুলি 
অগণিত এবং সরস । “বিজয়িনী” কবিতায়-_ 
বর্ণপাত্রে স্থসজ্জিত 
চন্দনকুস্কুমপন্ধ, লুন্ঠিত লঙ্ভিত 
দুটি রক্ত শত্দল, অস্রানত্রন্দর - 
শ্বেতকরবীর মালা, ধৌত শুক্লান্বর 
লঘু স্বচ্ছ পৃণিমার আকাশের মতো! । 
'সাজাহান' কবিতায় মানবের চিরচলমান পরিবত্তনশীল অবস্থাকে 
কবি একটি প্রাকৃতিক উপমায় রূপ দ্রিয়েছে__ 
দৃক্ষিণের মন্ত্র গুঞ্তরণে 
তব কুঞ্জবনে 
বসন্তের মাধবীমঞ্জরি 
যেই ক্ষণে দেয় ভরি 
মালের চঞ্চল অঞ্চল 
বিদায়গোধূলি আসে ধূলায় ছাভায়ে ছিন্ন দল। 
সময় যে নাই, 
আবার শিশিররাত্রে তাই 
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি, 
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রিভর1 আনন্দের সাজি । 
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“কচ ও দেবযানী? নাট্যকাব্যে প্রত্যাখ্যাত দেবযানীর উত্তি__ 


হাসি? হায় সখা, এ তো ম্বর্গপুরী নয। 

পুষ্পে কীটসম হেথ। তৃষ্ণা জেগে রয় 

মর্ম-মাঝে, বাগ! ঘুরে বাঞ্চিতেরে ঘিরে 

লাঞ্ছিত ভ্রমর যথ! বারগ্বার ফিরে 

মুক্রিত পদ্মের কাছে। 

এই উপমাগুলির কবি সুলভ অস্তৃষ্টি, সরসত এবং ভাষামাধুষের 
তুলনা বাংলা সাহিত্যে অল্পই আছে কিন্তু চিত্রগুলি ব্যাপ্তি এবং সুক্ষ 
বিশ্লেষণে কালিদাসের রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের মতো স্থিতিস্থাপক 
কিন। সন্দেহ । যথাস্থানে এর বিশদ আলোচনা করা যাবে। 
অনুভূতিশীল প্রকৃতি (ঘ০55:5 দ10 [9007 ঘা 6618785) : 
মানুষ প্রকৃতিকে যেমন মাঁনবের রূপ দিয়েছে, তেমনি আবার তার 

মধ্যে মানবন্থলভ অন্ুভূতিরও আবোপ করেছে । ইংরেজি অলংকারের 
79002010 781180গর থেকে অনুভূতিশীল প্রকৃতির গুরুত্ব আরও 
ব্যাপক এবং গভীর । চ91১561০ 779119০5র কাজ পটভূমিরূপে মানব 
মনের সঙ্গে সহানুভূতি অথবা মানব হৃদয়ের প্রতি নিধিকার দৃষ্টিদান 
করেই যেন শেষ হয়ে যাঁয়। কিন্ত অনুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনায় প্রকৃতি 
শুধু পটভূমি নয় এবং মানবের সম্পর্ক ছাড়াও ব্বয়ন্প্রকাশিত প্রাকৃতিক 
প্রপঞ্চগুলি অনেক সময় শুধু আপনাদের সম্পর্কেই অনুভূতিশীল। 
বামায়ণের সহানুভূতি প্রকৃতিচিত্রের অব্তারণাই বোধ হয় ভারতীয় 
সাহিত্যে অনুরূপ প্রয়োগের প্রথম নিদর্শন। কালিদাসের কাব্যে 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের সঙ্গে মিলেমিশে 
আছে। মেঘ-দয়িতের দর্শনে দশীর্দেশের উগ্ভানরানীর সর্বাজ 
রোমাঞ্চিত হবার বর্ণনায়, মেঘ এবং উদ্যান শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার 
রূপই পায়নি, তাদের মধ্যে নায়ক-নায়িকাসুলভ অনুভূতির সংস্থান 
করে কবি প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপকে অন্থৃভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের 
পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আধুনিক-পুব বাংলার কোনো অন্ুভুতিশীল 
নিসর্গ বর্ণনা ইংরেজী 68006610 91190গর ব্যবহারকে অতিক্রম 
করতে পারেনি । নায়িকার বিরহরজনীতে সমস্ত নিসর্গ ব্যথাতুর 
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হয়ে উঠেছে, মিলন রজনীতে আনন্দোচ্ছল হাসি হেসেছে। শুধু 
মানুষের সম্পর্কেই প্রকৃতি সেস্থানে সজীব । নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতির একটি সুন্দর রূপ আছে। কালিদাসের 
কাব্যে যেঘ্্ড দশার্গদেশের উদ্যানরানীর অনুভূতি কোনো মানুষের 
সম্পকে অভিবাক্ত হয়নি, নৈসগিক উপাদানগুলি পরস্পরের 
সম্পর্কে অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছে, নবীন সেনের কাব্যে একস্থানে ঠিক 
তেমনি অরণোর বৃক্ষকুল পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করে শুনতে 
মস্তক উত্তোলন করেছে। বিহারীলাল প্রধানত আত্মলীন (১1 
15০0৮) কবি, তার কাবোর প্রকৃতি তাই কবির সম্পর্কে পুবোমাত্রায় 
অনুভূতিশীল। তিনি প্রকৃতিব মধ্যে প্রণয় করবার মতো অনুভূতি 
খুঁজে পেয়েছেন, তাঁবকাদের মনের অজানা কথার আভাস লাভ 
করেছেন, তার বিষাদময় মনের সঙ্গে সহানুভূতি জানিয়ে তারকা- 
গণও অশ্রু বিসর্জন কবেছে। ববীন্দ্রনাথেব কাব্যের প্রাকৃতিক 
উপাদানগুলি কালিদ।স এবং নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের স্ায় পরস্পরের 
সম্পর্কেই অনুভূতিশীল। "সমুদ্রের প্রতি কবিতায়__ 
"ঘুমন্ত পৃথীবে 

অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে 

তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাঞ্র-অঞ্চলে তোমার 

সযত্তে বেষ্টিগ্না ধবি সন্তপ্পণে দেহখানি তার 

স্থকোমল স্বকৌশলে। 
এস্থানে সিন্ধকে আদি-জননী এবং বসুন্ধরাকে সন্ভানরূপে কল্পনার 
মধ্যে যদিও মানবত্ব আরোপের আভাস আছে তবু বসুন্ধরার প্রতি 
ভালোবাসায় আদি জননী সিন্ধু অন্ভূতিশীল হয়ে উঠেছে । এ 
অংশটির তাৎপর্য মানবত্ব আরোপের আলোচনায় শেষ হবার নয়। 
“দেবতার গ্রাস কবিতায় নদীর জলোচ্ছাস আকাশের প্রতি বিদ্রোহ 
করে সজীব হয়ে উঠেছে__ 


প্রশাস্ত হুর্যান্ত-পানে উঠিছে উচ্ছাস 
উদ্ধত বিদ্রোহভরে |” 


১৩ 


বিহারীলালের কাব্যের মত রবীন্দ্র-কাব্যের প্রকৃতি কবির সম্পর্কে 
সর্বদাই অন্ুভূতিশীল। প্রকৃতি আশৈশব কবির লীলাসঙ্গিনী। কবির 
সহিত আভাসে ইঙ্গিতে তীর কত কথা, কত হাসি গান, ' 
“ইশারা তোমার বাতাসে বাতামে ভেসে 
ডেকে ভেকে যেত মোর বাতায়নে এসে ।” 
সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে কবি অনুভূতির সন্ধান পেয়েছেন, 
তাই সমস্ত প্রকৃতি কবি মনের সহিত একাত্ম হয়ে গিয়েছে__ প্রকৃতির 
হৃদয়ের অন্ত:স্থলে আপনার হৃদয়টি স্থাপিত করে তাই কবি গভীর 
অনুভবের নৃতন জগৎ স্থষ্টি করেছেন, 
“রোদন ভরা এ বসন্ত সথি, কখনো! 
আসেনি বুঝি আগে ! 
মোর বিরহ বেদন! রাঙালো। 
কিংশক রক্তিম রাগে ।, 
বসন্ত-বেদনায় কবিদের ব্যাকুলতার ভাষা বসন্তদৃশ্ঠ হইতে আবিষ্কার 
করা নূতন নয়। কিন্তু অনুভূতির গভীরতায় কেহ বসস্তকে রোদনভর। 
করে তোলেননি কিংবা আপনার হৃদয়ের রক্তিম ক্ষতকে কেহ 
কিংশুকের বর্ণে সঞ্চারিত করে দিতে পারেননি । এস্থানেই 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব । ,অন্থত্র, 
“ব তৃণদ্লে ঘনখন ছায়ে 
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে, 
পুলকিত নীপ নিকুঞ্জে আজি 
বিকশিত প্রাণ জেগেছে ।; | 
বর্ধার আনন্দের মুর্ছনা অনেক কবিই খুঁজে পেয়েছেন বধা 
প্রকৃতিতে ; কিন্ত নিজের হরষকে নব তৃণদলে এবং ঘন বনছায়ে 
বিছিয়ে দেবার মধ্যে যে গভীরত্বটি আছে, তাহা! রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব 
প্রকৃতির সঙ্গে এই গভীর একাত্মতায় প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে। 
ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি (8:06 ০1 45806191100) : 
প্রকৃতির কোনো! বিশেষ উপাদানের দিকে দৃষ্টিপাত করে পুববতশ 
কোনো বস্ত ঘটনাকে স্মরণ করাই ভাবানুষঙ্গী নিসর্গের মূলকথা' । এক 
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হিসাবে ভাবান্ুবঙ্ী নিসর্গ, নিসর্গের প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর (১০৮ 
10০61৮5 05866006110 01 [9016 ) সুচনা করে, কারণ আত্মলীন 
দৃষ্টিসম্পন্ন কবি বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্তপট অবলম্বন করেই মানসলোকের 
রহস্যময় রাজ্যে প্রবেশ করেন। তবে গভীরতার তারতম্যের জন্য 
ভাবান্ুষঙ্গী প্রকৃতি আর প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও আত্মলীন 
দৃষ্টিভঙীর বিশিষ্ট 00০০ বা মেজাজ নিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করাও আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি প্রকার ভেদ। এই দ্রিক থেকে 
অনুভূতিশীন প্রকৃতি বর্ণনা আত্মলীন দৃষ্টির সুচনা করতে পারে কারণ 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় কবি আপনার মনের অনুভূতিকে 
অবলম্বন করেই প্রকৃতির দিকে তাকান। ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি 
বর্ণন৷ প্রায় প্রত্যেক কবির কাব্যেই অল্পবিস্তর স্থান অধিকার করে 
আছে। কিন্ত প্রকৃতির প্রতি এই প্রকার দৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গের কবিত্বের 
পরিচয় খুবই বিরল। গভীরতর রূপে যখন ভাবান্ুষঙ্গী প্রকৃতির 
প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিতে পরিণত হয় তখনই তাতে কবিত্বের স্পর্শ 
লাগে। 
নীতিময় প্রকৃতিচিত্র (01078115776 [৭৪5৪6 ) : 

সংস্কৃত অথবা প্রাচীন এবং আধুনিক-পূর্ব বাওল৷ সাহিত্য প্রকৃতি- 
চিত্র থেকে মানুষের প্রতি উপদেশমূলক কোনো বিশেষ নীতি 
সন্ধানের চেষ্টা প্রায় নেই। ঈশ্বরগুপ্ত এবং হেমচন্দ্র বোধ হয় 
এক্ষেত্রে বাউল! সাহিত্যে প্রায় একক স্থান অধিকার করে আছেন। 
প্রকৃতি থেকে নীতি সংগ্রহের প্রয়াস হয়তো ইংরেজী সাহিত্যের 
অনুকরণে বাঙল। কাব্যে প্রবেশ কবেছিল। ইংরেজী মাহিত্যে 
৬/01050101),  4£050210, 10175661107 প্রভৃতি বহু 
কবি প্রকৃতির এই নীতিময় রূপের প্রতি সচেতন ছিলেন৷ কিন্তু 
কেবলমাত্র ৬ ০:05৬10:6)ই বোধ হয় এই প্রকার নীতিমূলক 
কবিতাগুলিকে সরল কবিত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত করে তুলতে 
পেরেছেন। অন্য কবিরা শুধু প্রকৃতির বহিরাঙ্গন থেকে দর্শকের 
মতো প্রকৃতির এই নীতিময় রূপকে লক্ষ্য করেছিলেন অথবা সমাজ 
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জীবনের কোনে একটি অবিচারের সঙ্গে তার তুলনা করেছিলেন কিন্তু 
ভ/ 0:95/010 প্রকৃতির মর্মস্থলে প্রবেশ করে শ্রদ্ধাবান ভক্তের 
মতো! এই নীতিগুলি উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত বাঙলার 
কবিষুগল নীতি সংগ্রহে ৬৬০1:055/0:৮)-এর অন্ুগমন করতে 
পারেননি । নীতিগুলি তাদের কাছে উপলব্ধি-লব্ধ সত নয়, তত্বান্বেষী 
দর্শকের সংগৃহীত শুক সংবাদ মাত্র। 

কৃষ্চন্দ্র মজুমদার বিরচিত সন্ভাব-শতক প্রভৃতি কাব্যগুলি নীতি- 
মূলক কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। প্রকৃতির 
দৃশ্যের কোনে! উল্লেখ যদি সে সব কবিতাঁয় থাকে তবে তা! নিতান্তই 
আকস্মিক | প্রকৃতি বর্ণনা তাদের গণ্ডীর বাইরে । সংস্কৃত কাব্যে ব 
প্রাকৃত গাথায় কোনো কোনে উদ্ভট প্লোকে মাঝে মাঝে এসব নীতি- 
প্রচার দেখা গিয়েছে । কিন্তু মহৎ সাহিতে/গ উন্নীত হবার মতো লক্ষণ 
তাদের মধ্যে অনুপস্থিত । 

মধ্যযুগের সন্তদেব মধ্যে অনেকেই ভক্ত কবি। তাদের উপদেশা ত্বক 
অনেক কণিকা-কবিতায় তারা নিসর্গচিত্রেব অবতারণা করেছেন । 
রজ্জবজী, দাদৃং নানক, কবীর প্রভৃতির দৌহাতে প্রকৃতিচিত্রকে 
আধ্যাত্মিক ব্যগ্জন৷ দিয়ে ভক্তদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়েছে । 
সেগুলি প্রকৃতির নীতিময়তার পরিচয় নয় সেগুলি আধ্যাত্মিকতা 
অনুরঞ্জিত। ইংরেজ কবিদের মধ্যে ভ$ 010550910) বোধ হয় 
এদের সবচেয়ে কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন । মধাযুগের সম্ভদের 
একটি ধারা বাউল-মতবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । বাউল 
গানে অনেক সময় আধ্যাত্মিক চেতনাকে কোনো একটি প্রকৃতি চিত্রের 
সঙ্গে তুলনা করে সহজবোধা করা হয়েছে। বাউল গান থেকে 
একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে । গানটি হাল-আমলের 
কিন্তু তার প্রেরণ। মধ্যযুগের সম্ভদের অনুরূপ। বাউল ধর্মমতে যে 
সহজ পন্থা! নির্দিষ্ট হয়েছিল নিষ্ঠাবান্‌ এতিহাবাহী ধর্ম যাজকরা তাকে 
সর্বদাই সন্দেহের চোখে দেখেছেন । বাউল-পন্থায় প্রাচীন ধর্মের 
বিভাগকে অস্বীকার করে সব ধর্মের লোককে আহ্বান কর! হয়েছিল । 
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এ আহ্বানে আমাদের বাংলাদেশে পুরোহিত এবং মোল্লার একই সঙ্গে 
শঙ্কিত বোধ করেছিলেন। মুসলমান-নামান্কিত একটি বাউল গাঁন 
করতেন বলে তাঁকে মোল্লারা ভত্বসিত করেছিলেন । তিনি তারও 
উত্তর দিয়েছিলেন একটি গানে ।-__ 

যদি করস মানা মাঁনি এমন সাধ্য নাই |" 

কোনে। ফুলের নমাজ রঙ-বাহারে, 

কারও গন্ধে নমাজ অন্ধকারে, 

বাণার নমাজ তারের তারে, 

আমার নমাজ কাঠ গাই। 
যদি করস্‌ মানা মানি এমন সাধ্য নাই |” 


নীতিবাগীশ কবির হাতে পড়লে “ফুলের নমাঁজ” রওবাহারে এবং 
গন্ধে এত সুন্দর করে নিবেদিত হত কিনা সন্দেহ । নীতিকে যদি বা 
অবলম্বন করা হয়ে থাকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় এই গানটিতে প্রকৃতি 
গভীরতমরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথের “কণিকা” “লেখন” “স্ষুলিঙ্গ” প্রভৃতি কাব্যের 
কোনো কোনো কাবা কণিকা প্রকৃতি থেকে নীতি সন্ধানের সুদূর 
প্রচেষ্টা হয়তো লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেগুলি প্রকৃতির সজীব বর্ণনায় 
এমনি সমৃদ্ধ যে সেগুলিকে নিছক নীতিমূলক বল! অর্বাচীনতা এ 
একটি উদাহরণ দিচ্ছি । কবিতাটির নাম “দানরিক্”_ 
“জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে 
পড়ে আছে গগনের এক কোণ ঘেষে । 
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে 
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে। 
কহে ওটা লক্ষমীছাড়া, চালচুলাহীন, 
নিজেরে নিঃশেষ করি কোথায় বিলীন। 
আমি দেখে! চিরকাল থাকি জলভরা, 
সারবান স্থগভভীর নাই নড়াচড়া । 
মেঘ কহে; ওহে বাপু, কোরো না গরব, 
তোমার পূর্ণতা মে তো আমারি গৌরব।” 
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“দানরিক্ত” মহত্বকে দানলব ক্ষুদ্রতায় আমরা অনেক সময় উপহাস 
করি এই নীতিবাক্যটি এই ক্ষুত্র কবিতায় এমন স্তন্দরভাঁবে প্রকৃতি- 
চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে যে নিছক প্রকৃতিবর্ণনীয়ও এর 
জুড়ি মেল ভার। কবিতার প্রথম চাবটি পংক্তির প্রকৃতিবর্ণন! 
অনিন্দ্যসুন্দর | 

প্রকৃতি দৃশ্যে নীতি সংগ্রহের পথে কবিরা অনেক সময় মানুষের 
অস্থিরত।কে প্রকৃতির নিধিকারত্বের তুলন! করেন, কোথাও ব৷ প্রকৃতির 
চিরস্থায়িত্বের সঙ্গে মানবজীবনের অনিত্যতাকে উপমিত করে মানুষের 
জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত করতে সাহাঁধ্য করেন। কিন্তু এই প্রয়াসকে প্রকট 
না করেও কি উপায়ে প্রকৃতির শান্ত নিধিকাব দৃশ্যকে পশ্চাৎপটে 
রেখে মানুষের স্বার্থের হানাহানিকে বিবৃত করা যায় তার একটি 
অপরূপ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের শেবজীবনের একটি কবিতায় আছে । 
কবিতাটির নাম “আঘাত” “সানাই” কাব্যের অন্তর্গত । 

ন্ছ্যাস্তের পথ হতে বিখালের রৌদ্র এল নেমে । 
বাতাস ঝিমিয়ে গেছে থেমে । 
বিচালি-বোঁঝ।ই গাড়ি চলে দৃবে নদ্দিয়ার হাটে 
জনশৃন্ত মাঠে। 
আশে-পাশে ভাটিফুল ফুটিয়! রয়েছে ধলে দলে 
বাকাচোর। গলিব জঙ্গলে, 
মুদুগন্ধে দেয় আনি 
চৈ্েব ছভানো নেশাখানি। 
জারুলে শাখায় অদূরে 
কোকিলের ভাডিছে গল। একঘেয়ে প্রলাপের স্থুরে। 


টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে 
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে |; 
এর মধ্যে নীতিকথা৷ যদিও ব৷ কিছু থাকে প্রসন্ন শাস্ত প্রকৃতি 
চিত্রের মাধুর্ে তা প্রকট তো নয়ই অথচআমাদের মনে একটি দার্শনিক 
চিন্তাকে উদ্বদ্ধ করে দিতে সাহায্য করে। নীতি থেকে দর্শনে কিংব। 
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নীতি উপলব্ধি থেকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণই মহৎ কবিতার লক্ষণ। 
বাংল! সাহিত্যে তার নিদর্শন খুব বেশি নেই। হয়তো অন্ত সাহিত্যেও 
বিরল। 
প্রকৃতির প্রতি বস্তলীন দৃষ্টি (079০885 1:681706176 01 9৮076) : 
প্রকৃতি দৃশ্য বর্ণনায় কবির আপাত চিন্তাধারা এবং অবাবহিত 
পারিপাশ্থিকের প্রভাব থেকে সম্পুর্ণ মুক্তিই প্রকৃতির প্রতি 
বস্তলীন দৃষ্টিভঙ্গীব মূলকথা । অনেক সমালোচক বন্তুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর 
অস্তিত্বই স্বীকার করেন না কারণ প্রকৃতি বর্ণনায় কবির নিবাচন 
ক্ষমতা অজ্ঞাতেই কাজ করতে থাকে এবং চোখে দেখা প্রকৃতির দৃশ্ঠ- 
সম্ভার থেকে কবি সবগুলি দৃশ্যকেই তার কাব্যে স্থান দেবার উপযুক্ত 
করেন না। এই নির্বাচনের সুত্রে কবির মানসরাজ্যের সংবাদ 
পাঠকের চোখে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। স্মুতরাঁং বস্তলীন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব 
অবাস্তব হয়ে পড়ে। এই যুক্তির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে তর্কে প্রবৃত্ত 
হওয়া আমাদের আলোচনার গণ্ভীভুক্ত নয়। তবে যেসব বর্ণনায় 
পারিপান্থিকের প্রভাব অত্যন্ত অল্প এবং যেসব বর্ণনায় কবিমনের সঙ্গে 
আমাদের নিবিড় পরিচয়ের স্থযোগ থাকে না যেসব বর্ণনাকে আমরা 
নিসর্গের প্রতি বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় বূপেই আলোচনা করেছি। 
এরকম প্রকৃতি বর্ণনা আমাদেব সাহিত্যে অবশ্ঠ অতি বিরল। খগ.- 
বেদের কোনো কোনো সুক্তে প্রকৃতির প্রতি কবিদের সরল আনন্দময় 
দৃষ্টির (9107016 06118) 10) বিদাত) পরিচয় আছে কিন্ত 
সেগুলি ঠিক প্রকৃতি বর্ণনা নয়, এমনকি কবির মানসিক-জগৎ-নিরপেক্ষ 
কোনো দৃষ্টিও সেগুলিকে উদ্বুদ্ধ করেনি। রামায়ণে অরণ্য এবং পর্বত 
ব্ণনাই মুখ্য । বস্তুলীন দৃষ্টির অভিব্যক্তি সেগুলিতে অনুপস্থিত । 
বর্ণনাগুলি হয় কবির কল্পনায় বর্ণবুল বা 7০০9196৬6 হয় উঠেছে, 
না হয় কবিমনে অরণ্য এবং পর্বতের সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণাকেই মুখ্যত 
প্রকাশ করেছে। খতু বর্ণনায় কিন্তু রামায়ণের কবি বস্তুলীন দৃষ্টির 
পরিচয় দিয়াছেন । রামের বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে খতুবর্ণনাগুলির 
অবতারণ। হলেও সেই বিরহী মনুষ্য হৃদয়ের প্রভাব বর্ণনাগুলিতে 


১৬ 


অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজল মেঘের কোলে বিহ্যৎ চমক রামকে একবার 
শুধু রাবণের অঙ্কে সীতার সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, আর একবার 
মেঘময় আকাশকে তিনি বেদনাতুর করে দেখেছিলেন । স্বপ্ন ছু একটি 
স্থানের কথা ছেড়েদিলে রামায়ণের খতুবর্ণনাগুলি বস্তরলীন দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয়ে সমুজ্জল, বাস্তবচিত্র হিসাবে সেগুলি অনবগ্ভ। কালিদাসের 
কাব্যে বস্তলীন দৃপ্টির পরিচয় প্রায় নেই। যেসব স্থানে তাহার বর্ধিত 
প্রকৃতি নিছক পটভূমিরপে উপস্থাপিত হয়েছে, সেসব স্থানেও কবি 
আপনার কল্পনার সাহায্যে বর্ণনাগুলিকে বর্ণবহ্ুল করে তুলেছেন । 
“কুমারসম্ভবে'র প্রথমাংশের হিমালয় বর্ণনাটি ক।ব্যের সহিত অচ্ছে্যভাবে 
সংযুক্ত নয়, কিন্তু বস্ত্লীন দৃষ্টির পরিচয়ও তাতে নেই। হিমালয়ের 
নানাবর্ণেৰ ধাতুর আভায় রঞ্জিত লঘু মেঘখণ্ডের দ্রিকে চকিত দৃষ্টির 
ফলে জন্ধাভ্রমে ক্ষিপ্রহস্তে প্রসাধন কবতে গিয়ে অগ্দর-বধূদের 
নানাপ্রকার হাস্তাম্পদ ভূলকেও কবি কল্পনা নয়নে প্রহ/ক্ষ করেছেন । 
কালিদাসের খতুবর্ণনাগুলিও অনেক স্থলে বাবহ।রিক তানপ্ডিত, যদিও 
ব্যবহাঁরকতাকে কি করে কাব্যরসে রূপান্তরিত করতে হয় তা৷ 
তিনি ভালে! করেই জানতেন । (প্রাচীন বালা কাব্যের নিসর্গচিত্র 
প্রধানত পটভুমিরপেই অসষ্থিত, নায়ক ন।য়িকাগ প্রেম-কাহিনী থেকে 
সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নেই। তাছাড়। মানবত্ব আরোপ, 
ব্যবহারিকতা ইত্যাদি বন্ুপ্রকার উপসর্গ প্রকৃতি বর্ণনাকে ভারাক্রাস্ত 
করেছে । 'বন্তুলীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন বাংল।কাব্যে একপ্রকার 
অন্ুপশ্থিত। আধুনিক যুগের সুচনা ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে [এলে 
101 90016599155 ব। উদ্দেশ্তবিহীন প্রকৃতিবর্ণনার আভাস ছিল; 
প্রকৃতিবর্ণনাকে কাব্যবস্তরূপে বোধ হয় তিনিই প্রথম উপস্থাপিত 
করেছেন। সে সব স্থানে বস্তুলীন দৃষ্টি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ ছিল 
কিন্ত কবির ব্যবহারিক দৃষ্টি কবিকে সে স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে । 
নবীন সেনের কাব্যের প্রকৃতি বর্ণনায় একপ্রকান সরসতা৷ এবং বাস্ত৭ 
চিত্রের প্রতি নিগুঢ় আকর্ষণ ছিল। অনেকক্ষেত্রে এই সরসতা ও 
বাস্তবমুখী দৃষ্টি কবির নির্বাচন রুচির সঙ্গে মিশে প্রকৃতি চিত্রগুলির 
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মধ্যে আন্মলীনতার (5011606৮165 ) আভাস এনে দিয়েছে । অন্যত্র 
নির্বাচন রুচিকে কবি যে সকল বর্ণনার মধ্যে পুরোপুরি অবলম্বন 
করেননি এবং কোনে! উদ্দেশ্য যে বর্ণনাগুলোকে ভারাক্রান্ত করেনি 
সেগুলি বস্তুলীন দৃষ্টির পরিচায়ক । বিহারীলাল এবং বিশেষ করে 
রবীন্দ্রনাথ আয্মলীন (511200৮০) কবি । তাদের বণিত প্রকৃতি 
চিত্রগুলি যেখানে পুরোপুবি বাস্তবধর্মী সেখানেও সে চিত্রগুলির মধ্যে 
কবি মানসের সহিত নি।বড় পরিচয় প্রতিফলিত । বণিত চিত্রগুলির 
মধো তাবা আপনার হদশকে এমন করে উন্মুক্ত করে ঢেলে দিয়েছেন 
যে, কখিমনের সহি শাঠক-ননের গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পক 
স্থাপিত হয়ে গিয়েছে । কাজেই নিসর্গের প্রতি নিছক বন্তলীন 
দুটির পরিচয়ে নিদর্শনরূণে সেঞ্চলি কদাচিৎ উল্লিখিত হতে পারে। 
প্রকৃতির প্রতি আত্লান দৃষ্টি (91212) 66825৩ 1:6511256716 91 95526) : 
কোনাবশিষ্ট 2099 1 মেজাজ নিয়ে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত 
কর। অথব! প্রকৃতিব প্রত দৃষ্টিপাত করে আপনার অন্তঁলোকের 
কোনো নত নিলয়ে ?ফরে যাওয়া, আত্মলীন দৃষ্টির মূলকথা। 
আত্মলীন দৃঠিসম্পন্ন কবি তার কাব্যের আখ্যান বা বক্তব্যের 
অন্তরালে আম্মগোপন করে থাকতে পারেন না। কাব্যের মধ্য দিয়ে 
বারবার কবি-মানসের পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে । প্রকৃতি চিত্রবহুণ 
কাব্যে আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গী মানুষ অনেক পরবর্তাকালে আয়ত্ত 
করেছে । প্রাচীন সাহিত্যসেবীদের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রচ্ছন্ন ইজিত 
আছে কিন্ত অতি আধুনিক কালেই এই আত্মলীন দৃষ্টির পরিপূর্ণ 
বিকাশ ঘটেছে। কালিদাসের' “মেঘদৃত' কাব্যে আত্মলীন দৃষ্টির 
কিছু পরিচয় আছে । যথাস্থীনে তার আলোচন। কর! হবে । বিষ্ভাপতির 
নামাঙ্কিত একটি বধার পদে রাধাকৃষ্ণ এবং বৈষুবকাব্য জগতের 
পরিবেশ উত্তীর্ণ হয়ে কবির বিরহ-বিধুর মনের আকুল ক্রন্দন ধ্বনিত 
হয়েছে। এরকম ছু-একটি ছাড়া আত্মলীন দৃষ্টির পরিচয় প্রাচীন 
বাঙল'র কাব্যে বিশেষ নেই। নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতির প্রতি 
আতুলীন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম আভাস সূচিত হয়েছিল। বিহারীলালের 
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রচনায় সে আভাসের স্পষ্টতা এবং রবীন্দ্রনাথেব কাব্যে তার 
পরিপূর্ণতা । কাব্যে প্রকাশিত কবির এই আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গী, 
পরিদৃশ্ঠমান জগৎ থেকে কল্পনার জগতে এই অভিসার প্রধানত ছুটি 
উপায়ে প্রকাশিত হয়। একটি রোমান্টিক (£২০0310০) এবং আব 
একটি মিস্টিক (1১50০ ) পন্থা । বোমান্টিক কবি প্রকৃতির মধ্যে 
একটা অজানা বহস্তেব আস্বাদ কবেন; জাগতিক সৌন্দর্য একটা 
অপবিচয়েৰ আনন্দে সহিত যুক্ত হয়ে গভীবতর সার্থকতায় মুক্ত হয়। 
প্রকৃতি আভাসে ইঙ্গিতে কবিব নিকট অনেক কথ। বলে, কিছু কবিব 
অনুভবে ধর! পড়ে, কিছু যেন অন্ুভবেরও অতীত | কিছু উপলব্ধি এবং 
অনেকটা অন্ুপলন্ধিব আনন্দেই কবি মগ্ন হয়ে সমগ্র বিশ্ব সৌন্দধের 
অন্তঃস্থলে অধিষ্ঠিতা সৌন্দ্যলক্ষ্মীব মৃত্তি যেন দূরদূবাস্তব থেকে অস্পষ্ট 
প্রকাশে কথিকে মুগ্ধ করে । কিন্তু কবি তাঁকে স্পষ্ট কবে বুঝতে পারেন 
না, হয়তো বা চানও না। জানা এবং না-জানার বহস্তময়তাই কবি- 
মনকে একটি গভীর আনন্দময়তায় নিবিষ্ট করে বাখে। বাঙল। 
সাহিতো রোমান্টিক দৃষ্টির প্রথম পরিচয় বিহারীলালেব কাব্যে এবং 
ববীন্দ্রনাথের বচনায় তারই পরিপূর্ণরূপ একথ। বলা হয়েছে । শরতেৰ 
প্রভাতের গীত রৌদ্রে যে একটু উদাসীনতাব আভাস আছে তার দিকে 
দৃষ্টিপাত করে রবীন্দ্রনাথেব রোমান্টিক মনেব বহস্তময়তা উচ্ছল 
আবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে ।- 
আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে 
কি জানি পবাণ কী যে চায়। 
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে 
বিহুগ-বিহগী কী যে গায়। 

কবির কানে কানে সৌন্দর্ধলক্ষ্মীর দূতীদের কত অস্ফুট গুঞ্জন; কবি 
সমস্ত কথ। যেন ধব। ছোঁয়ার মধ্যে পান না, কিন্ত মুগ্ধ উৎস্থৃক হৃদয়ে 
তাদের রহস্যময় উপস্থিতি উপলব্ধি করেন,_ 


“তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন 
তার কোনো কোনে। দু'তীকে 


১৪ 


পলাশ বনের রং-মাতাল ছায়াপথে 
কাজ-ভোলানে৷ সকাল বিকালে । 
তখন কানে কানে মৃছ গলায় তাদের কথা শুনেছি, 
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি। 
দেখেছি কাঁলো চোখের পক্ষরেখায় 
জলের আভাম ; 
দেখেছি কম্পিত অপরে নিমীলিত বাণীর বেদনা , 
শুনেছি কণিত কঙ্কণে 
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার ।, 
মনের আনন্দময় রহস্তময়ত। যখন কবি-হ্ৃদয়ের একটি দৃঢ় 
বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তখনহ কবি রোমান্টিক জগত থকে 
মিপ্তিক জগতে প্রবেশ করেন। বোমার্টিক কবির চোখে প্রাকৃতিক 
উপাদানের যে ইঙ্গিতগুলি অস্পষ্ট এবং “কুহ্েলিবিলীন', মিস্টিক কবির 
দৃষ্টিতে সে-সকল ইঙ্জিতই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের কেন্দ্রস্থল একটি 
বিরাট অনধিগদা সত্তার সন্ধান -দয়। মান কবিতায়ও একগ্রকার 
রহস্তময়ূতা অ।ছে কিন্ত সে রহস্তময়তা অজ।নার আনন্দ থেকে উদ্ভূত 
নয়, সে রহস্তময়ত। একট অস।ম সন্ডার সম্বন্ধে সচেতনতা এব 
তাকে সম্যক ডপলন্ধির চেষ্টায় প্রতিফগ্িত । শুধু সৌন্দর্যের আধি্ঠাত্রী 
দেবীর রূপের শ্ুদুব আভাসেই মিষ্তিক কবি মুগ্ধ হন না, জগতের 
সমস্ত সৌন্দর্য অভিব্যক্তির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণেই সেই সৌন্দ্যলক্ষ্মীর 
স্পর্শের সন্ধান পান। বিহারীলালের “সারদামঙ্গল' আধুনিক বাঙলা 
কাব্যে মিষ্টিক দৃষ্টির প্রথম পরি৮য় ৷ রবীশ্রকাব্যে প্রকৃতির প্রতি এই 
মিস্টিক দৃষ্টিরও স্পষ্টরূপ, 
'ুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে 
অরুণ বকণ পারিজাত লয়ে হাতে ।' 
“নৈবেছে?র "স্তদ্ধতা” কবিতীয়, _ 
আজি হেমস্তের শাস্তি ব্যাপ্ত চরাচরে | - 
জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত ছিগ্রহরে 
শবহীন গতিহান স্তুবূতা উদার 
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রয়েছে পড়িয়। শ্রাস্ত দিগন্ত গ্রসার 
সবর্ণশ্টাম ডানা মেলি ।, 
সমস্ত প্রকৃতির এই স্তব্ধতার মধ্যে কবি সেই অনাদি অসীম 
পত্তার সঙ্ধান পেয়েছেন» 
“এই স্তব্ধতায় 
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধূলায় 
মোর অজে রোমে রোমে, লোজ্ক লোকাস্তরে 
গ্রহে সুর্ধে তারকায় নিত্যকাঁল ধরে 
অণুপরমাথুণেের নৃত্য কলরোলে, 
তোমার আসন ঘেরি অনস্ত কল্লোল ।” 
আত্মলীন কবিদের প্রকৃতি বর্ণনায় একটি বিশেষত্ব দেখতে পাওয়। 
যায়। সে বিশেষত্ব অভিবাক্ত হয প্রকৃতির ভাবরূপ অঙ্কনে । অনেক 
স্থলে প্রকৃতির দৃশ্য বর্ণনার কোনো স্পষ্ট উপাদান ছাড়াই কবি সে 
দৃশ্টটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে পারেন । চণ্তীদাসের ছু একটি 
পদে এইরূপ বর্ণনার আভাস আছে। বর্ষার বর্ণনার উপযুক্ত উপাদানের 
সাহায্য না নিয়েই কবি একটি বর্যারাত্রির অভিসাবের বেদনাকে 
ফটিয়ে তুলেছেন । এই ধরণের বর্ণনারও শ্রেষ্ঠ অভিবাক্তি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে | 
'আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো! গেলরে দিন বধে, 
বাধনহার। বৃুষ্টিধার। ঝরছে রয়ে রয়ে। 
একল। বসে ঘরের কোণে 
কি ভাবি যে আপন মনে 
সজল হাঁওঘ] যুখীর বনে কী কথ) ষে যায় কয়ে ।, 
এই বর্ণনায় বর্ধার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের উপস্থাপন অত্যন্ত ক্ষীণ সুত্রে 
বাঁধা। কিন্তু আষাঁঢ সন্ধ্যার নিরালা অবসাদময় ক্ষণটি এ কবিতাবৰ 
মধ্যে কি সুন্দর স্পষ্টতায় ধরা পড়েছে । বর্ধীকে যেন এখানে তাহাৰ 
চিত্ররপে উপস্থাপিত করা হয়নি; বর্ধার মধ্যে যে একটি ভাবময় 
রূপ আছে, এখানে সেটিই কবির অবলম্বন । ববীন্দরনাথের বল 
কবিতায় প্রকৃতি এ ধরণের ভাবমূত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে । 
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সংস্কৃত দাহিত্যে প্রকৃতির রূপ 


শুধু ভাষায়ই নয় সাহিত্যেও সংস্কতের সঙ্গে বাঙলার মাতা-কন্ঠা 
সম্পর্ক । বাঙলার প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পশ্চাতেই এই 
মাতৃখণের পরিচয় লক্ষা করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর গুর্বে একমাত্র 
সংস্কতু ছাড়। আর কোনে সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার নিবিড় পরিচয়ও 
ছিল না। মসলমান যুগে বাঙলা ভাষ!র উপর আরবী এবং পারসাঁক 
ভাষার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল সত্য, কিন্তু, সাহিত্যের দিক থেকে সে 
প্রভাবের মূল্য নগণ্য । সংস্কুত সাহিতা চিরদিন বাঙলার সাহিত্যিকদের 
প্রেরণার উৎস। ঘে বিভিন্ন রূপের মধা দিয়ে বাওল। সাহিত্য 
বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে হয়তো এ যুগে সে অনেক নৃতনত্বের 
সন্ধান পেয়েছে । কিন্ত সাহিত্যের রসের ধারা সে গ্রহণ করেছে মূলতঃ 

স্কৃত সাহিত্য থেকেই । বাঁডলা তথ। উত্তর ভারতের নানা ভ।ষার 
সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পরিচয় বহন করছে। এই 
বিকাশ কোনো ক্ষেত্রে পথন্রান্ত হলেও সবভাষারই সাহিত্য রচয়িতাদের 
জগৎ এবং জীবনকে দেখবার পদ্ধতি একই ধারাকে অনুসরণ করেছে। 
সংস্কৃত সাহিত্যসেবীরা যে দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন, 
যে অনুসন্ধিৎসার সাহায্যে মানব মনের গভীর রহস্তভেদের চেষ্টা 

করেছিলেন, বাঙালী সাহিত্যিকদের সে দৃষ্টি এবং সে অন্ুসন্ধিংস৷ 
স্বভাবত একই প্রকারের। বাওল। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত 
থেকে সম্পূর্ণ পুথক সাহিত্য নয়, সাহিত্য রীতির দিক থেকে একই 
সাহিত্যের শাখায়িত অনুবৃত্তি। কাজেহ কোনে রস স্থষ্টির দিক থেকে 
বাঙলা সাহিতোর আলোচনা করতে গেলে সংস্কৃত সাহিত্যের 
আলোচন৷ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । বাঙল! সাহিত্যের রসধাবার সম্পূর্ণ 
পরিচয় পেতে গেলে মূল উৎস সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেই অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন । প্রকৃতি প্রেমের ক্ষেত্রেও সংস্কৃতের এই অন্কু্গমন 
অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রকৃতি প্রেমের আদিম ধারাগুলি 
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বাঙলার সাহিত্যিকের আবিষ্কার করতে হয়নি, উত্তরাধিকারসূত্রে 
তার। সংস্কৃত থেকে অধিগত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী 
সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে প্রকৃতি প্রেমের রূপে যে 
বৈচিত্র্য বাডিলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁর মধ্যে কোনো বৈচিত্রের 
গৌরব অবশ্ঠ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাপা নয়। কিন্তু সস্কত সাহিত্যের 
প্রভাবের মূলা তাতে এতটুকু সুজ হয় না। রবীন্দ্রনাথেব কাব্যে 
বাঁওল। সাহিত্য নিসর্গ প্রীতিতে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে ৷ রবীন্দ্রনাথেব 
উপর সংস্কতের প্রভাব বড়ো অল্প নয়, তার অনেক প্রকৃতি বর্ণন৷ 
কালিদাস-গন্ধী, অন্যান্য গ্রুপদী সংস্কত সাহিত্যের নানা প্রভাব তো 
রবীন্সাহিত্যে আছেই। কালিদাস এব. পরবতী বৈষ্বকাব্যেব 
প্রাকৃতিক পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ মানসিক বিচরণ করেছেন তার বহু 
কাব্যে। প্রাচীন বাঙল! সাহিতোর ক্ষেত্রে এ প্রভাব তো আছেই 
উপরন্ত সাহিত্যের নিসর্গ প্রীতির ধারাগালকে প্রাচীন বাংলার সাহিত্য- 
সেবীগণ প্রয়োজন মতো শুধু আত্মসাংই করেন নি বিনা প্রয়োজনেও 
রামায়ণ, মহভারত এবং কাঁলিদাঁসের কাবা থেকে নিসর্গ-চিত্রগুলি ধার 
করতেও তাদের দ্বিধা ছিল না। সংস্কত কাব্যের নিকট বিভিন্ন বাঙালী 
কবির খণ যথাস্থানে আলোচন! কর! হয়েছে কিন্ত তার আগে সংস্কৃত 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাবাগুলির মধ্যে নিসর্গ 'গ্রীতির ষে ধারা প্রবাহিঙ্ঞ 
হয়েছে এবং বাঙলা কাব্যে যে ধারার পুনঃপ্রবাশ সে ধারার অনুধাবন 
কর! প্রয়োজন। তার ফলে বাঙলা! কাবোর মাতৃখণের পরিচয় 
পাওয়া সহজ হবে, প্রকৃতি প্রেমের আদিতম বপগুলিব প্র।তও দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হবে । 

সংস্কৃত কাব্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ খগবেদ। খগবেদের মধ্যে 
নিসর্গগ্রীতির যে পরিচয় পাঁওয়। যায়, তা প্রকৃতির প্রতি মানুষের 
আদিতম দৃষ্টিভঙ্গী । দৃশ্যপট অস্কনের ([:817450916 701701176) প্রথম 
আবিভাব নাকি হয় চীনদেশে কারণ চীনদেশের অধিবাসীরাই সব- 
প্রথম প্রকৃতির কোল ছেড়ে শহরের পত্তন করেছিলেন। প্রকৃতির 
মধ্যে যতদিন বাস করেছেন ততদিন প্রকৃতির বস্ত্ুলীন (0৮1০০) 
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রূপটি তুলির টানে ফুটিয়ে তোলা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি । আদিম 
গুহা-মানবের চিত্রশিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলি মানুষ, 
পশুপাখী এবং জীবজন্তর। চিত্রশিল্পের এই উদাহরণ কাব্যের নিসর্গ 
গ্রীতির মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। উদ্দেশ্ঠবিহীন নিসর্গ উপভোগ 
(190815 01 25155 ৪৩) মানুষের কাব্যকে অধিকার 
করেছে অনেক পরবর্তীকালে । প্রকৃতির মধ্যে মানুষ যতদিন বাস 
করেছে ততদিন প্রকৃতির সাদারূপটি দেখবার অবসর বা স্রযোগ যেন 
তার ছিল না। প্রকৃতিকে ব্যবহারিক জৈব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
না করে উপায় ছিল না। প্রকৃতির অস্কনিবাসী আদিম মানুষের 
প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় খগবেদেব মধ্যে বেঁচে আছে। 
ঝঞ্ধবেদের নিসর্গপ্রীতির প্রধানতম পরিচয় প্রকৃতিতে জীবত্ব 

আরোপে (5215010190910101 9£ 80916 )। নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং নৈসগিক প্রপর্চ (021701)017617010)-গুলিকে 
খণ্েদে প্রাণবান বলে কল্পন। করা হয়েছে । তাদের মধ্যে প্রাণী 
স্থলভ গুণাবলী আরোপ কর? হয়েছে । আর তাদের পরস্পর সম্বন্ধের 
মধ্য দিয়ে গড়ে তোল হয়েছে নানাপ্রকার আখ্যায়িকা । সুধকে সম্রাট, 
অগ্নিকে জরাহীন যুবক, উষাকে সুন্দর নর্তকী ইত্যাদি পরিকল্পনার মধ্যে 
খগবেদের কবিগণের নিসর্গকে মানবিক রূপদানের চেষ্টা অভিবাক্ত 
হয়েছে । কয়েকটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হবে । 

**হে দীঞ্চিমান সর্বপ্রকাশক স্য! হরিৎনামক সপ্তঅশখ্ব-রথে 

তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।, 

“অগ্নি মহত, পরিমাণরহিত, ধৃ্নরূপকেতুবিশিষ্ট ও বহুদীপ্থিসম্পন?। 

“উয। নওকার ন্যায় রূপ প্রকাশ কারতেছেন-.", 

'আমর] প্রভাসম্পন্ন! শ্রন্ত বাক্যের নেত্রী ( পশুপক্ষীমুগাদি 

উধাকালে শব্দ করে) বিচিত্রা উষাকে জানি," | এ 

নিত্যযৌবনসম্পন্লা, শুভ্রবসনা! আকাশ দুহিতা অন্ধকার দূর 

কবতঃ দর্শনগোচব হইয়াছেন |” 


পম 


 *অন্ুবাধগুণি রমেশচন্ত্র দত্তের ঝিগবেদ সংহিতা থেকে গৃহীত। 
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শুধু সূর্য, অগ্নি এবং উষাই নয়, মরুৎগণ, দাব্যাপৃথিবী এবং বায়ুও 
শক্তিশালী মানবের রূপে পরিকল্িত হয়েছে । 
“হে মরুতগণ ! তোমাদদিগের যে অশ্বগণ (মেঘ) নিজ বলে 
সমস্ত লোক ভ্রমণ করে, তাহার! নিজেই রথে যুক্ত হইয়। গমন 
করে। তোমাদের গমন অতীব আশ্র্য ।.*লোকে আধুধ 
উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, স্মণ্ত ভুবন ও অ্রীলিক। 
তোমাদের গমনকালে সেইরূপ ভীত হয়। 
'রশ্মিগণ তাহাদিগের (দাব্যাপৃথিবী ) পরিচ্ছদ করিতেছে । 
স্বব্যাপারনিরত রশ্মিগণ অন্তরীক্ষের মধ্যে হৃতন ভত্ত বিস্তার 
করিতেছে ।” 
'দীপ্রিযুক্ত-উধাগণ দূরদেশে তোখারই (বায়ু) কল্যাণকর বন্ধ 
বিস্তার করিতেছেন, নৃভন রশ্মিতে শিচিত্র প্র বিস্তার করিতেছেন 
১০০০১ তুমি বৃষ্টি নদনদীয় উৎপাদনাথ অস্তরীক্ষ হইতে মরুংগণকে 
উৎপাদন করিয়াছ |, 
আকাশ বনু নক্ষত্র বিভূষিত বলে আকাশরপী ইন্দ্রকে সহত্রাক্ষ 
লে কল্পনা করা হয়েছে এবং এ কল্পনা থেকেই পরবর্তীকালে অহলা! 
এনং গৌতমের উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। মরুতগণকে পুশ্সি অর্থাৎ 
আকাশের সন্তান আখ্য। দেওয়া হয়েছে, মেঘ এবং অন্ধকারকে দেওয়া 
হয়েছে অসুরের রূপ । সৃূর্যরূগী ইন্দ্র অন্ধকাররূগী বুত্রা্থুরকে বধ 
করেন_ এই নৈসগিক প্রপঞ্চ (00170016110) )-এর অণুপুরক 
হিসেবে বৃত্রের ত্বর্গ অবরোধ এবং ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তীর মৃত্যু, এই 
আখ্যায়িকার পরিকল্পন। । উষাকে অনুসরণ করে সূর্যের উদয় তাই 
কোনে কোনে। স্ক্তে উষাকে সের মাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে, 
রাত্রিকে উষার ভগ্নীরূপে কল্পনা করা হয়েছে । অূর্ধ উষার পশ্চাতে 
ধাবমান হন বলে কোনো কোনে সুক্তে আবার সূর্যকে উষার প্রণয়ী- 
রূপে আকা হয়েছে ; উবশী ও পুরুরবার কাহিনীর পশ্চাৎপটে এই 
পরিকল্পনার পরিচয় আছে। হৃূর্যরশ্মি থেকে উষার উৎপত্তি বলে 
একটি জায়গায় আবার উষাকে সর্ষের কন্তা বলেও অভিহিত করা 
হয়েছে। নীচের উদ্াহরণটি কৌতৃহলদ্দীপক ।-_ 
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দেবি! কন্ার ন্যায় শরীরায়ব বিকাশ করিয়া! তুমি দানশীল 
ও দীপ্তিমান (হুর্ষের ) নিকট গমন কর। পরে যুবতীর স্যায় 
অত্যন্ত দী্তিবিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ তাহার সম্মুখে 

বক্ষোদদেশ অনাবৃত কর ।' 
এস্থানে একই সঙ্গে উষাকে কন্তা এবং প্রণষিনী করিয়। তোলা 
হয়েছে। এই স্ুক্তটির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি প্রভাত ব্ণনার 
প্রচুর চিত্রগত সাদৃশ্য আছে । মানবত্ব আরোপের দ্বারাই কবি প্রভাতের 

রূপবর্ণন। করেছেন £ 
“বুকের বসন ছিড়ে ফেলে 
দাড়িয়েছে এই প্রভাতরাণী ।” 

নৈসগিক প্রপঞ্চ (617017010017017 ) গুলির পরস্পরের সন্বন্ধের 
মধ্য দিয়ে আখ্ায়িক! গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টার উদাহরণ খগবেদে 
অজন্ন। নিসর্গে জীবত্ব আরোপের প্রথমতম এই বৈদিক প্রচেষ্টা 
পরবর্তীকালে অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যকাহিনীতে পল্লপবিত হয়ে উঠেছে । 
প্রকৃতিতে জীবত্ব আরোপই খগবেদের খষি-কবিদের দৃষ্টিকে প্রায় 
পুরোপুরি অধিকার করে ছিল এ বিষয়ে কোনে সন্দেহের অবকাশ 
নেই। কিন্তু একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে একথাও বোঝা! যাবে 
যে, ধগবেদের খধিকবিরা' যে চোখ দিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত 
করেছিলেন, তার মধ্যে বাবহারিকতার ( 12]9057) ) অংশও কিছু 
কন নয় প্রাকৃতিক ষে প্রপঞ্চগুলিকে গবেদের কবিগণ দেবতারপে 
কন্পনা কর্যেছেন, তাদের ব্যবহারিক মূল্যই তাদের কাব্যের রূপ নিরূপণ 
করেছে । পরিকলিত দেবতাদের বা কোনো কোনো সময় দেবশক্র 
অন্ররদের বন্দনা! ব। বর্ণনার মধ্যে আদি মানবের ব্যবহারিক দৃষ্টি ফুটে 
উঠেছে। সূর্য, বায়ু, মরুৎ প্রভৃতি শুধু আমাদের চক্ষু বা সৌন্দর্যানথু- 
ভূতিকে পরিতৃপ্ত করে বলেই দেবতার সন্মান শাভ করেনি, মানবের 
জীবন ধারণের পক্ষে তাদের মূল; মানুষকে কৃতজ্ঞ করেছে । অন্ধকার, 
মেঘ ও অনাবৃষ্টিকে অনুরূপে পরিকল্পনার মধ্যেও এই ব্যবহারিকতার 
অন্য দিকটি প্রকাশিত হয়েছে। রুদ্রকে দেবতার বূপদানে আদিম 
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মানবের শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়ের 9৬০) প্রকাশ । উষা এবং রাকা- 
রজনীকে বন্দনার মধ্যে অবশ্য সৌন্দ্যান্ুভূতির পরিচয় আছে, যদিও 
প্রকৃতপক্ষে এই সব বর্ণনার পশ্চাতেও সেই ব্াবহারিকতার আদর্শ ই 
সুচিত হয়েছিল । অন্ধকার দূর কবে স্ুধের আগমনী ধ্বনিত করেন 
বলেই খগবেদের খষি-কবিরা প্রথমে উবার কল্পনা করেছিলেন নিছক 
সৌন্দর্যান্ুভৃতির খাতিরে নয়। রাকারজনী বা পু্িমারাত্রি এবং 
সিনীবালী বা অমাবস্যার বর্ণনায়ও বধাধহারিকতাই শুরুতে প্রধানতম 
আকর্ষণ ছিল। কিন্তু প্রকট বাবহারিকতার কারাপ্রাচীর থেকে 
উত্তরণের কিছু কিছু পরিচয় খগোদে আছে । সেগুল শুধু যে কবিত্ব- 
রস সমঘিত তাই নয় ভাব, সম্বন্ধে এব রূপক খাবহারের ক্ষেত্রে সেগুলি 
ভারতীয় সাহিত্যের অগ্রদূত । 

খগবেদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলিত করে প্রকৃতি বর্ণনার বৈশিষ্ট্য 
নিরূপণ স্বতন্ত্র আলোচনার বিধ্বপ্ত হতে পারে কারণ খগবেদই 
পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ! কিন্ত নিহুক প্রকৃতি-পুজার আদিতম 
ধর্মানুষ্ঠানের গ্রন্থ বলে এর পরিচয় দিলে ভূল করা হবে। বিখ্যাত 
প্রাচ্যবিদ্‌ অধ্যাপক এ. এল. ব্যাসান (4১, 1[ 885791% ) তার 
বিখাত গ্রন্থ ৮1172 ৬৬ ০915921 01790 729 11018” নামক গ্রন্থে 
লিখেছেন | 
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“সাহিত্য বিচারে এই সাহিতোর ( প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য ) 
বৃহত্তম অংশই উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিক নিদর্শন । খগ্ধেদের কিছু নুক্ত 
এবং প্রাচীনতম উপনিষদকে এই পধায়ের মধ্যে গণ/ করা যায় ১. 


৭ 


ধগবেদের ১০২৮টি সুক্ত অবশ্ঠ বিভিন্ন কবির রচনা এবং রচণা- 
শৈলী এবং রচনার দক্ষতাও বহুতর বিভিন্ন আদর্শকে অবলম্বন করেছে। 
এগুলির রচনাকাল কয়েক শতাব্দী ধরে (ত্রস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রীস্টপূর্ব 
৯০০ )। প্রাচীনতম নিদর্শনগুলির পশ্চাতে বহু কালের এঁতিহাও 
বিধৃত হয়ে আছে । এগুলি বিধিবদ্ধ ছন্দ রীতি এবং পরিণত 
সাহিত্যিক নীতিকে অবলম্বন করেছে।” 

খগবেদের বা উপনিবদের সাহিতািক মূল্য আমাদের আলোচনার 
গণ্ডীর বাইরে তবুও প্রাচীনতম অন্যান্য দেশের বা সাহিত্যের সঙ্গে এর 
রচনাকালের তুলন! প্রাসঙ্গিক বলেই একজন বিদেশী প্রাচাবিদের 
রচন! থেকে উক্তি উদ্ধত করা হল । উক্ত গ্রন্থের অন্যস্তানে আছে ।-_ 
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“কয়েকটি সুক্তে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় 'গ্রীতির পরিচয় আছে। 
তার মধ্যে উষাকালের দেবী উষস-এন উদ্দেন্টো নিবেদিত স্ুক্তগুলিই 
প্রধান। তবুও মনে হয় উষস প্রতি নিবেদিত সৃক্তগুলির থেকেও 
রাত্রিরূপিণীর উদ্দেন্তে রচিত বাত্রিব মাত্র একটি বর্ণনা এদের সকলের 


মধ শ্রেষ্ঠ।” 


“রাত্রিদেবা আগমন পুবক চতুদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি 
নক্ষত্র সমূহের দ্বার। অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন ॥ 

দেবকপিণী রাত্িদেবী অতি বিস্তার লাভ করিয়াছেন, যাহার। 
নীচে থাকেন, কি বাহার উর্বে থাকেন, সকলকেই তিনি 
আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বার অন্ধকারকে নষ্ট 
করিয়াছেন ॥ | 

রাত্রিদেবী আসিয়া উষাকে আপন ভগিনীর ন্যায় পরিগ্রহ 
করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন ॥ 

পক্ষীর যেমন বৃক্ষে বাস করে, তদ্রুপ ধাহার আগমনে 
আম্বরা শয়ন করিয়াছি, সেই পরাত্রি আমাদের শুভকরী হউন |” 

গ্রামসমূহ নিস্তব্ধ হইয়াছে; পাদচারীরা, পক্ষীরা, শীঘ্রগামী 
শ্েনগণ, মকলেই নিম্যৰ হইয়] শয়ন করিয়াছে। 

হে রাত্রি, বৃকী ও বৃককে আমাদিগের নিকট হইতে দূরে 
লইয়৷ যাও, চৌরকে, দূরে লইয়া যাও। আমাদিগের পক্ষে 
বিশিষ্ুরূপে শুভকরী হও ॥ 

কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পট লক্ষ্য হইয়। দেখ! দিয়াছে, আমার 
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নিকট পর্বস্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে । হে উধাদদেবি, আধার খণকে 
যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তঞ্জপ অন্ধকারকে নষ্ট কব | 


হে আকাশের কন্যা রাত্রি, তুমি যাইতেছ, তোমাকে 
গাভীর স্তায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম তুমি গ্রহণ কব |” 


অরণ্যানী বা অধরা অরণ্যরূপিণীর উদ্দেশ্যে বচিত একটি ক্ষুদ্র 
নুক্তে প্রকৃতির বিভিন্ন মেজাজের প্রতি অন্তরূপ সচেতন অনুভূতি 
প্রকাশিত হয়েছে । 


“হে অরণ্যানী, তুমি যেন দেখিতে দেখিতে অন্তহিত হুইয়। যাও 
( অর্থাৎ কঙ্দূর চলিয়াছ, স্থির করা যায় না)। তুমি গ্রামে 
যাইবার পথ জিজ্ঞাসা কর না? তোমার কি একাঁকী থাকিতে 
ভয় হয় না?” 


এক জন্ত বৃষের ন্যায় শক করিতেছে, আর এক জস্ত চীচী 
ইত্যাকার শব্দ করিয়। যেন তাহার উতর দিতেছে, যেন ইহার। 
বাঁণার ঘটায় ঘটায় (পর্দায় পর্দায়) শব নির্গত করিয়া 
অরণ্যানীকে বর্ণনা করিতেছে ॥ 


অবণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী চরিতেছে, এইবূপ 
ভ্রম হয়, কোথাও যেন একটি অটালিকার মতোস্পষ্ট হয়, স্্ধ্য! 
বেল! যেন উহার মধ্য হইতে কত শত কট নিগত হইয়। 
আসিতেছে ॥ 


তবে কি সেই এক ব্যক্তি গাভীকে আহ্বান করিতেছে? তবে 
কি এই আর একব্যক্তি কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে? অরপণ্যানীর 
মধ্যে যে ব্যক্তি থাকে, সে জ্ঞান করে যেন সন্ধ্যাবেল! কেহ 
চীৎকার করিয়! উঠিল ॥ 


বাস্তবিক অরণ্যানী কাহারও প্রাণ বধ করে না। অন্ত অন্ত পশ্ত 
না আসিলে তথায় কোনো আশঙ্কা নাই, তথায় ব্রস্বাদ ফল 
আহার করিয়! অতি সুখে বালক্ষেপ হয় ॥ 


সুগনাভির ন্যায় অরণ্যানীর সৌরভ কত, আহার তথায় বিগ্ধমান 
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আছে, তথায় বৃফলেকি আছে নাই! অরণ্যানী, হরিণার্িগের 
জননী-ন্বরূপা। এইরূপে আমি অরণ্যানীর বর্ণনা! করিলাম ॥+১ 


যদিও এই বর্ণনাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি 
আছে তবু প্রকৃতির প্রতি গভীর গ্রীতির পরিচয় ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত 
হয়েছে। রাত্রি এবং অরণ্যানীর ভয়াবহতা এই 'গ্্রীতিকে নষ্ট করতে 
পারে নি। রাত্রির প্রতি নিবেদিত এই সুক্তের প্রথম অংশটি 
পৃথিবীতে বিস্তৃত রাত্রির মধ্যেই মনকে আচ্ছন্ন করে। জন্তদের শব্দকে 
বীণার পর্দায় পর্দায় অরণ্যানীর স্তবগান বলে বর্ণনা! করার মধ্যেও 
গভীর অস্তদৃ্টির পরিচয় প্রকৃতিচিত্রকে অর্থের ঝংকারে পূর্ণ করেছে । 

রূপকান্সক্ষ প্রকৃতি বর্ণনা বা প্রকৃতি চিত্র থেকে উপমা সংগ্রহের 
ক্ষেত্রে খগবেদের খধিকবিগণ বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন । কয়েকটি 
উপম! সুন্দর, কাঁলিদাসের পুববর্তী হিসেবে তাদের যথেষ্ট সন্মান 
প্রাপা। তবে কোনো কোনো স্থানে সেগুলির দেহে যেন জীবত 
আরোপ এবং বিশেষভাবে ব্ধ্হ।বিকতাব গন্ধ নিষিক্ত হয়ে আছে। 
উপরে ষে ছুটি দীর্ঘ রাত্রি এবং অরণ্যানীর বণনা উদ্ধীত কবা হয়েছে. 
তাদের মধ্যে এই ব্যবহারিকত। কিছু পবিমাঁণে পক্ষ্য করা যাঁয়। উপমা 
প্রয়োগের কিছু উদাহরণ সংগ্রহ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হবে। 

সে বাক্য ফলপুর্ণ শাখায় স্ায় ॥ 

ইহার মধো বাবহারিকতাঁৰ আভাস আছে । 

“পক্ষিগণ যেরূপ নি।স স্থানের দিকে ধাবনান হয়, আমার ক্রোধ 
চিন্ত।সমূহ সেহরূপ সন প্রাপ্তির জন্য ধংবিত হইতেছে ।' 

ইন্দ্র তৃষি৬ মৃগের ন্য।র় ভ্রতবেগে বজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইবেন ।' 
এই উপমা ছুটি খিভন্ন প্রসঙ্গে এবং ভাবার বার কয়েক ব্যবহৃত 
হয়েছে । 

১। খগবেদের বাংলা অন্সবাদগুলি রমেশচঞ্জ দত্তের খগব্দে সংহিত। 
থেকে আহ্ৃত। প্রাচ্যব্দি অধ্যাপক এ. এএ. বাসমের ইংরেজি অন্থবাদ অংশের 
সঙ্গে এর কিছু প্রভেদ আছে। তবু ই*রেজি অনুবাদের বাংল। অন্গবাদেব চেষ্টা 
থেকে বিরত থাঁকাই সমীচীন বলে মনে হয়েছে। 
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**প্রাথিকীও বৃদ্ধ এবং জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয়।” 
এই উপমার্টিতে মানবত্ব আরোপের চেষ্টাই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত। 
'উল্মিসমূহ যেরূপ হুদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে স্তোত্রসমূহ তোমাকে 
বর্ধন করে, সে সমস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হয় ।, 

'যেরূপ মহতী সপ্তনদী সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয়, সেইরূপ 
হব্যের অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয় ।, 

যেমন মেঘ গর্জন ( আসন্ন ) বৃষ্টি প্রকটিত করে, আমি ধন লাভার্থ- 
তোমাদের সেই উগ্রকর্ম সেইরূপ প্রকটিত করিতেছি । 

জল যেরূপ দ্বীপকে ধারণ করে, সেইরূপ অগ্রিহব্য ধারণ 
করিতেছে ।, 

“রৌপ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়ালাভ করে, আমিও সেরূপ পণপশুন্ 
হইয়। রুদ্রদত্ত সুখলাভ করিব ।' 

এই উপমাগুলির মধো কবিত্ব এব" দৃষ্টিশক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে 
তবে প্রকট বা ক্ষীণ ব্যবহারিকত। সর্বত্রই লক্ষা কর! যাঁয়। 

চক্রবাকছয় যেরূপ দিবসে আইসে-*'তোমর। আমাদের অভিমুখে 
আগমণ কর ।' 

যে চক্রবাক দম্পতির যুগল প্রেম নিয়ে পরধতী স-্কত এবং বাঙলা 
সাহিতো রাশি রাশি কবিতা রচিত হয়েছে, সেই চক্রব।কের বোধ হয় 
সর্বপ্রথম উল্লেখ এই উপমাটিতে । একটি সুত্রে: মরুৎগণের শব্দের সঙ্গে 
বাণ।র স্থরের তুলনা করা হয়েছে। পৃধবতী রাত্রির বর্ণনার বীণার 
উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে । এ অংশটিতেও বীণ।বাদনের আলঙ্কারিক 
প্রয়োগ কবিখ মণ্ডিত। 

“শোভন-দানশীল মরুৎগণ বীণ! বাজাইয়া সোমপানে হষ্ট হইয়! 
রমণীয় ধন দিয়াছিলেন ।" 

পরবর্তা সংস্কতসাহিত্যে বিভিন্ন খতুর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য অগণিত 
কবিমনের সৌন্দর্য স্্টির পরিচয় এবং অগণিত পাঠকের মৌন 
তৃষ্ণর পরিতৃপ্তি দাঁন করেছে । খগবেদে কিন্ত খতু বর্ণনার কোনো 
প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। ষড় খতুর দেশ ভারতবর্ষে খতুগুলির 
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বিচিত্ররূপ তখনও হয়তো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । সুর্য বিভিন্ন খতুর 
বিভাগকর্তী-_কেবলমাত্র এই সংবাদটি জানিয়েই খগবেদের খষিকবিগণ 
সন্তষ্ট । শুধু একস্থানে বর্ষা ও অন্থস্থানে শরৎ খতুর উল্লেখমাত্র আছে । 

প্রকৃতি বর্ণনায় যে অনাবিল আনন্দের (9001 0611£1)6 117 
৪056 ) আভাস রসম্ি করতে পারে, খগবেদের খধষিকবিগণ সে 
সম্বন্ধে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন তবে আগেই বলা হয়েছে সে 
রসদৃষ্টিতে মানবত্ব আরোপ এবং ব্যবহারিকতা অনধিকার প্রবেশ 
করেছে। তবুও স্থানে স্থানে সুন্দর ব্্ণণার পরিচয় আছে। পুবে 
উল্লেখিত রাত্রি এবং অরণ্যানীর বর্ণনার মতো দীর্ঘ না হলেও এগুলিতে 
চরিত সৌন্দর্য সৃষ্টির পরিচয় আছে। | ূ 

'কৃষ্ণবষণশীল ( মেঘ ) ও গর্জন করিয়াছে এবং সুখকর ও হাস্তযুক্ত 
(বৃষ্টি) বিন্দুর বহিত আগমন করিতেছে । বৃষ্টি পতিত হইতেছে এবং 
মেঘ গর্জন করিতেছে |: 

'সমভল পৃথিবী ( মেঘ গঞ্জন শ্রবণে ) গ্রীত হইল ; মেঘও ইতঃস্তত 
গমন করিয়া শোভা! পাইল ।' 

এই বর্ণনাগুলিতে অনাবিল আনন্দের পরিচয় আছে । আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে খগ বেদের উষার ব্্ণনাগুলি বিখ্যাত, বিদেশী 
পাঠককেও সেগুলি মুগ্ধ করেছে । কবিত্ব এবং অর্ত দৃষ্টির পরিচয় সে 
বর্ণনাগুলির প্রতিছত্রেই প্রকাশিত তবে মাঝে মাঝে ব্যবহারিকতা 
অবতারণায় রস স্থষ্টি কিছু পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে একথা বলতেও 
বাধা নেই। প্রকৃতি বর্ণনার আদিম পরিচয় ব্যবহারিকত৷ মণ্ডিত হবে 
সেও স্বাভাবিক । খগবেদের কয়েকটি স্থানে প্রকৃতির কোনে কোনো 
রূপকে সুন্দর বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে । আমাদের বর্তমান 
আলোচনায় এদের স্থান আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিত্ব ও প্রকাশ 
ভঙ্গির সুষ্ঠুতা সে বিশেষণগুলিকে অনবদ্য করেছে বলেই মে জাতীয় 
ছু একটি বিশেধিত প্রকৃতিচিত্রের উল্লেখ কর! প্রাসঙ্গিক মর্নে হয় । 

'ধুলি প্রেরক মরুৎগণ' এবং “তীরলজ্ঘিনী নদী, এই কথাগুলির 
মধ্যে কবি-চক্ষু-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রকৃতিপ্রেম অভিব্যক্ত | 
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নিসর্গ গ্রীতির আর নূতন কোনো রূপের সন্ধান খগবেদে নেই, 
থাকা হয়তো সম্ভবও ছিলনা । সমসময়ে রচিত অন্যদেশ বা জাতির 
সাহিত্যে খগবেদের মতো! প্রকৃতি সচেতনত৷ ছিল কিনা সেও স্বতন্ত্র 
গবেষণার বিষয় । পরবর্তী বেদগুলিতে প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় এমন 
কিছু নেই সেগুলিতে অনুষ্ঠানের কিংবা কোনে! পরাবিষ্ার কথাই 
মুখ্য । ছু একটি অপূর্ব কাব্যাংশ থাকলেও এই বেদগুলিতে নিসর্গ 
প্রীতি কোনে! নৃতনতর দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেনি। সেগুলি আমাদের 
আলোচনার গণ্ডীর বাইরে। উপনিষদের সাহিত্যিক মূল্য প্রচুর 
কিন্তু খগবেদের খধিদের আদিম দৃষ্টিভঙ্গির প্রচুর রূপাস্তরও ঘটেছে। 
কিন্তু উপনিষদ্গুলির মূল্য প্রধানত দার্শনিক এবং তাদের সাহিত্যিক 
মূল্য ধর্মানুগ | 7706 ৮0001 0526 523 10019 গ্রন্থে 2০: &০ 15 
8851590 লিখেছেন, 

“6 01020159,05 18,21 1015) 25 1121050816১ 006 00০10 01016 
17000102100 19 1:91151005 250 0065 1252 91168012705 068660 9170 
10090 17 0020 59601. 

--উপনিষদগ্ুলির সাহিত্যিক মূল্য অপবিসীন কিন্তু তাদের মুখ্য 
পরিচয় ধর্মীয় এবং যথান্তানে এগুলি থেকে বহুতব উদ্ধৃতি দেওয়! 
হয়েছে 

কিন্তু একটা কথা মনে বাখতে হবে যে উপনিষদ্গুলি বচিত 
হয়েছিল অরণ্য পরিবেশের মধ্যে । খগবেদ যখন গ্রন্থাকারে নিনদ্ধ 
হয়েছিল, পণ্তিতের! মনে করেন, তার অনেক আগেই তার স্ৃক্তগুলি 
রচিত হয়েছিল। সুতরাং খগবেদের পরিবেশ যেমন আছে, অরণ্য 
বহিভূতি পরিবেশের কিছু কিছু পরিচয়ও আছে। একস্থানে 
অট্রালিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । খগবেদের সমাজ প্র্রায় 
সবতোভাবে যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেনি, যদিও বা করে থাকে 
তবুও যাযাবর বৃত্তির স্মৃতি সুক্তগুলির মধ্যে মিশে আছে। মনে হয় 
উপনিষদের সমাজ-বিভাগ একদিক থেকে সম্পূর্ণ হয়েছে। অবণ্য 
পরিবেশের মধ্যে ধার! জ্ঞানচর্চীয় নিযুক্ত ছিলেন, তাদের বাইরেও 
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গ্রামীণ বা অংশত নাগরিক সমাজও ছিল। অত্যন্ত সংগত কারণেই 
উপনিষদের খষিরা অরণ্য প্রকৃতিকেও তাঁদের ধর্ম জীবনের সঙ্গী 
করেই পেয়েছিলেন। প্রকৃতির এই অনুষঙ্গ পরবতী ভারতীয় দৃষ্টিকে 
চিরকালের জন্য প্রভাবিত করেছে। ভারতীয় মনে প্রকৃতি একটি 
আলংকারিক সত্ত। নয়, মানুষের জীবন নাট্যে তার যেন একটি সজীব 
ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথ শকুস্তলা নাটকের আলোচন। প্রসঙ্গে 
( প্রাচীন সাহিতা, শকুস্তলা ) এই বিশেষত্বটিকে অনুকরণীয় ভাষায় 
ব্যক্ত করেছেন । 

“অভিজ্ঞান শকুম্তল নাটকে অন্ুন্থয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কথ্থ যেমন, 
দুয্যন্ত, যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই 
মূুক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান এমন 
অত্যাবশক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ কার সংস্কৃত সাহিত্য 
ছ।ডা আর কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তূলিয়! 
তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া' রূপকনাটা রচিত হইতে পাঁরে + কিন্তু 
প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়। তাহ।কে এমন সজীব এমন 

তাক্ষ এমন ব্যাপক এমন অন্তরঙ্গ কারয়া তে।লা, তাহার ছার! 
নাটকের এত কাধ সাধন করাইয়া লওয়া এ তো অন্যত্র দেখি নাই। 
বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়। পর করিয়া ভাবে, সেখানে মানুষ 
আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সবন্র কেবল ব্যধান রচন। 
করিতে থাকে সেখানকার সাহত্যে এরূপ স্বঙ্তি সম্ভবপর হইতে 
পারে না।” 

এই যে বিশেষ দৃষ্টিভাঙ্গর কথা “অভিজ্ঞান শকুস্তল” নাটকের 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে দৃষ্টিভজি উপনিষদের কাছ থেকেও 
পাওয়া । উপনিষদের খধিদের দার্শনিক চিন্তা একথা উপলব্ধি 
করেছিলেন থে, জগতের জড় উদ্ভিদ ও চেতনের মধ্যে একটি বিশ্বপ্রাণ 
নিরগ্তর স্পন্দিত হচ্ছে। 

“যদ্দিধং কিঞ্িত জগৎ সর্বং প্রাণ এজাতি নিঃস্তম |” 
-কঠোপনিবদ্‌ ২৩।২ 


পরমপ্রাণের লীল! থেকে নিঃ্ছত হয়ে এর! সমস্ত প্রাণের মধ্যেই 
কম্পিত্ঠহচ্ছে। খতৃতে খতৃতে ওষধিতে বনস্পতিতে যে বৈচিত্রযপরম 
প্রাণের লীল! থেকে নিঃ্ছত হয়ে কম্পিত হচ্ছে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম- 
জীবনের নমস্কার সর্বদাই সেই বিচিত্রের পদপ্রান্তে পৌছেছে। 

যৌ দেবোহ্বৌ যো হপ-স্থ যো বিশ্ব ভূবনমাবিবেশঃ | 
ষ ওষধিযু যো! বনম্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমোনমঃ || 
_-শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্‌ ২১৭ 

এই যে জড় এবং চেতনের সঙ্গে ভারতীয় মনের আত্মীয়তা এটি 
উপনিষদেরই উত্তরাধিকার । পরব সব কাব্যেই এই উত্তরাধিকার 
বহন করছে। বিশেষ করে কালিদাসের কাব্য এবং এ-যুগে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য এই উত্তরাধিকার বিশেষ বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে । 
খগবেদে যে ব্যবহ।বিকতা। প্রকৃতি চেতনাকে ক্ষণে ক্ষণে আচ্ছন্ন 
করেছে উপনিষদের দার্শনিকতা৷ তা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল এটাই 
আমাদের এআ লোচনায় উপনিষদের সনাধিক গুরুত্ব । 

এর পর যে-কাব্য ছুটির আলোচনা! করব. ভারতীয় লোকজীবনে 
সে ছুটির গুরুত্ব সর্বাধিক। এগুলি একাধারে কাব্য ধর্মগ্রন্থ এবং 
ইতিহাস, রচনার সময় নিয়ে মতভেদ আমাদের আলোচনার পক্ষে 
অপরিহার্য নয়। বামায়ণ এবং মহাভাবতের মধো রামায়ণের মধ্যেই 
প্রকৃতির বর্ণনার প্রীধান্ত বেশি । সেজন্য “রামায়ণকেই" প্রথম 
বিচার করা হবে। উপনিষদ-বণিত প্রকৃতির সঙ্গে আধ্যাত্সিক- 
আত্মীয়তা রামায়ণে পুরোপুরি লক্ষ্য করা যায় না কিন্তু রামায়ণে 
আলংকারিক প্রকৃতি বর্ণন। ক্ষণে ক্ষণেই প্রকৃতিকে মানুষের সুখ দুঃখের 
সাথী করে তুলেছে। প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির সুদূর 
আভাসও মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 

রামায়ণকে ভারতীয়রা যদিও ধর্মগ্রন্থ বূপেই চিরকাল পুজা করেছে, 
র।মায়ণে স্ুখছুঃখময় মানব জীবনের চিত্র প্রধান । কাজেই রামায়ণে 
প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ স্থখহ্ঃখের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। রামায়ণের 
নিসর্গগীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগা নৃতনত্ব সহান্ৃতৃতিশীল প্রকৃতি- 
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চিত্রের (55170961660 ৪8: ) অবতারণা । প্রকৃতির সৌন্দর্য 
বা মাধুরী অনেকাংশে মানবমনেরই দান। সুতরাং , মনের 
পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃতির রূপের পরিবর্তন স্বভাবতই সাহিত্যিকদের 
অন্থুপ্রাণিত করেছে । মনের ভাবের সঙ্গে সামপ্রন্ত রেখে প্রকৃতির 
রূপের এই যে পরিবর্তন তাই সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের মূলকথা। 
সীতাহরণের সময় রাবণের রূপ দেখে, _“জনস্থানস্থিত বৃক্ষ সমস্ত 
কম্পবিহীন হইল এবং বায়ুও প্রচণ্ড বেগে বহিল না। অপিচ দ্রেত- 
বাহিনী গোদাবরী নদীও রাবণ দর্শন করতেছে বলিয়া মন্দ বেগে গমন 
করিতে লাগিল ।' 

সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের এটি চমৎকার উদাহরণ, সীতার 
মনের গভীর আশঙ্কাটি যেন সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। আর একটু পরেই আছে-_ 

“পক্ষি সমূহে পারথ্যাপ্ত পাদপ সকল উধ্বগামী বায়ুদ্ধরা সমাদৃত 
ও কম্পিতাগ্ন হহয়। যেন তাহাকে ভয় কবিবেন না ইহা বলিতে 
লাগিল। পদ্মসকল বিধ্বস্ত এব মীন প্রর্থাত জলচাব। জন্ত সমূহ 
ত্রস্ত হওয়।য়, পল্মাকর সবেবর সকল উৎসাহবিহীনা সখীর ন্যায় যেন 
মিথিলারাজ দুহিতা সীতার নিমিত্ত শোক করিতে ল।গিল:."। সীত৷ 
হরিয়ানা হইলে, পর্বতের শৃঙ্গ স্বরূপ সমুচ্ছি-ত বাহুসম্পন্ন ও নির্ঝর 
হইতে বহির্গত জলম্বরূপ অশ্রদ্ধারা প্লাবিত বদন হইয়া যেন ক্রন্দন 
করিতে লাগিল শ্রীমান সৃর্ধ্যও বিদেহ রাজছৃহিতা সাতাকে হ্িয়মানা 
দর্শন করিয়া দীন ও প্রভাববিহীন হইলেন এবং তদীয় পরিবেশও 
পাঙুরবর্ণ হইল । 

-*মৃগশাবকেরা ত্রাসন্বিত ও দীনমুখ হইয়া ভয় সহকারে 
শোভাবিহীন, উধ্বনয়ণে তাহাকে অবলোকন করতঃ যেন রোদন 
করিতে লাগিল । সীতার বিলাপের করুণ প্রতিধ্বনিও যেন এই 
বর্ণনার মধ্যে খুজে পাওয়া যায়। জীতা হরণের সময় সীতার পশু- 


_.. * অলবাদগুলি বর্ধমান মহারাজের বায়ে মুক্রিত মূল রামায়ণের অন্থবাঁদ গ্রন্থ 
থেকে গৃহীত। 
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পক্ষী, তৃণলতাদিকে লক্ষ্য করে বিলাপের পিছনেও এই সহানুভূতিশীল 
প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় আছে। পশুপক্ষী এবং বৃক্ষলতাঁদিকে মানবের 
ম্যায় সহানুভূতি মনে না করলে তাদের উদ্দেশ্ঠে বিলাপ নিরর্থক হয়ে 
যেত। প্রকৃতির প্রতি সথীর ন্যায় আচরণ পরবর্তীকালে কালিদাসের 
কাব্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সীতার পশুপক্ষী বৃক্ষ- 
লতাদিকে লক্ষ্য করে বিলাপের মধ্যে তাহারাঁও যেন আভাস স্চিত 
হয়েছে । রামের বিরহদশায়ও ছু একটি সহানুভূতিশীল নিসর্গ চিত্রের 
অবতারণা কর! হয়েছে কিন্তু কবিত্ব স্পরিতে তাহারা উপরে উদ্ধৃত 
উদাহরণগুলি থেকে হীন। নিধিকার প্রকৃতি বর্ণনা! ([00172াচাম 
৪601০ ) রামায়ণে প্রায় নেই । 

পূর্ব আলোচনায় একথা বলা হয়েছে যে, ভাবান্থুষঙ্গী প্রকৃতি 
বর্ণনার সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি আশ্মলীন দৃষ্টির প্রভেদ শুধু পরিমাণের 
(0০£16০ ) তারতম্যের জন্য । কোনো কোনো স্থানে এ তুপ্রকাঁর 
প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যেকার সীমারেখা এত ক্ষীণ যে ইহাদের প্রভেদ 
নির্ণয় করা সাধ্য । সীতাহরণের পর রামের বিরহ দশায় বসন্ত, বধা 
ও শরৎ বর্ণনার সমাবেশ করা হয়েছে । খতুবর্ণনা হিসেবে তাদের 
মূল্য নিরূপণ স্থানান্তরে আছে, কিন্তু ভাবানুষঙ্গী কাব্য হিসাবে এদের 
মূলাও বড়েঃকম নয় । 

“পম্পার নির্মল জল মধ্যে পদ্ম সমস্ত পবনাঘাতে বেগ বিশিষ্ট তরঙ্গ 
সমূহ দ্বারা আন্দোলিত হইয়া অতিশয় বিরাজিত হইতেছে। পদ্ম 
সমস্ত যাহার অত্যন্ত প্রিয়, সেই বিদেহ রাজনন্দিনী পদ্মসদূশ বিশাল 
নয়ন সীতাকে না দেখিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে অভিলাষ 
করি না ।” 

'সূর্যা-কিরণ সম্তপ্ত। সেই বনুন্ধর! সম্প্রতি নববারি ধারায় পরিপগ্রতা 
হইয়া যেন শোকসস্তপ্তা সীতার ন্যায় বাম্পবারি বিমোচন করিতেছে ॥ 

নবীন নীল মেঘাশ্রিত বিদ্যুৎ ক্ষুরিত হওত, রাঁবণাক্ষে কম্পিতা 
তপস্থিনী বিদেহ রাজনন্দিনী সীতার ম্যায় আমার নিকট প্রকাশ 
পাইতেছে ্‌ 
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রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র এবং প্রকৃতিতে মানবত্ধ আরোপের সন্ধান 
থাকলেও ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রই এদের প্রাণ। কোনো কোনো 
স্থানে এই প্রকৃতিবর্ণন প্রাসঙ্গিক আত্মলীনতা৷ (5016061%15 ) 
গভীরতর রূপ ধারণ করেছে । 

“অশোকস্তবক সকল যাহার প্রদীনপ্ত অঙ্গীর স্বরূপ, তাত্রবর্ণ কোমল 
পল্লব সমস্ত যাহার শিখা স্বরূপ ও ভ্রমর শব্দ যাহার ধ্বনিস্বরূপ সেই 
বসস্তরূপ অগ্নি আমাকে দগ্ধ করিবে ॥ 

আমি সীতার অদর্শন জন্য শোকে সন্তপ্ত হওয়ায় বর্ষার চারি মাস 
শতবর্ষ পরিমাণে গত হইয়াছে । 

প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন যে দৃষ্টিভঙ্গী কালিদ।সের কাব্কে উব্ব 
করে আধুনিক কালে রবীন্দ্র-কাব্যে এসে সোনার ফসল ফলিয়েছে 
তার সুদূর আভাসের সন্ধান যেন এ বর্ণনাগুলিতে পাওয়া যার । 
দ্বিতীয় উদাহরণটি ব্বতই বাঙল।র বৈষ্ণবকাব্যের বিরহিণী রাধিকার 
কথা স্মরণ করিয়ে দ্েয়। প্রথম উদ্ধতিতে কোমল পল্লবের সঙ্গে 
অগ্নিশিখার তুলনাটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার কবিয়াছেন, 

“চির তপস্থিনী ধরণীর 
ওর! শ্যাম-শিখা হ্কোমানল | 

বামায়ণে রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনাগুলিও স্থন্দর, স্থানে স্থানে 
কালিদাস-ম্ুুলভ গভীরত্বের ইঙ্গিতও আছে । রাম এবং লক্ষণের কাছ 
থেকে প্রত্যাগত অপমানিত শূর্পণখাকে উদ্দেন্ট করে তার ভাই খব 
বলেছিলেন, 

'যেরূপ লবণসমুদ্র স্বীয় উচ্ছলতি জল ধারণ করিতে পারে না, 
সেইরূপ আমিও তোমার অপমানে সমুৎপন্ন এই তুলনাবিহ্ীন ক্রোধ 
ধারণ করিতে পাঁরিতেছি না " 

আরও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রও অনুরূপ সৌন্দর্যে অভিষিক্ত। 

“সীতার চন্দ্রসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট হার তদীয় স্তনছয়ের মধ্যভাগ হইতে 
র্ট হইয়া পতন সময়ে গগন হইতে ভূতলে পতনোগ্যতা গঙ্গার সাদৃশ্ঠ 
ধারণ করিল ।, 


“যেরূপ শারদী-শশি-লেখা নীল মেঘ সকল অপসারিত করিয়া! 
উদ্দিত হয়, তদ্রপ জানকী অচিরাৎ ছুদধর্ষ রাক্ষপগণকে বিধূনিত করিয়া 
সমুদিত হইবেন । 

“সেই রূণ মহীরুধির রাশি দ্বার! প্রচ্ছন্ন হইয়া মধুমাসে পলাশ 
কুম্থমসংচ্ছনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ 

ক্রোধে অধিকতর শোণিত উদ্গিরণ করত সন্ধ্যাকালীন মেঘের 
শোভাধারণ করিয়া পুনর্বার যুদ্ধযা্া। করিবার অভিলাষ করিলেন ।” 

কুমারগণ কর্তৃক প্রগৃহীত শরদসদৃশ শুভ অস্ত্র সকলকে গগন 
মধ্যস্থ হংসাঁবলীর ন্যায় বে।ধ হইতে পাগিল ।' 

এই উপমাগুলির কবিত্ব এবং অন্তদৃ্টি বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
রাখে না। দ্বিতীয় উপমাটি বিভিন্ন ভাষায় এবং ঈষৎ পরিবন্তিতরূপে 
প্রাঈীন বাঙলার বহু কবি ব্যবহার করছেন। “রুধির রাশি দ্বাবা 
প্রচ্ছন্ন' রণক্ষেত্র এবং শোণিত মণ্ডিত যোদ্ধার রূপ প্রকাঁশ করতে 
গিয়ে কবি যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন, সেগুলি 
হয়তো অনেক পরিমাণে বণিত দৃশ্যের ভীষণতাকে কমনীয় করে 
তুলেছে । কাব্যের মধ্যে প্রকৃতির রুদ্ররূপ বা কোনো নৈসগিক দৃশ্যের 
ভীষণত। প্রকাশে অনুরূপ মনোভাব বাঙালী কবিগণের সনাতন 
কোমলতার পরিচয় দিয়েছেন । 

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র এক হিসাবে নিসর্গে মানব আরোপের 
বিপরীত রীতি এ আলোচনা! আগেই করা হয়েছে । কিন্ত মানবতব 
আরোপের মধ্যে উপমার ভাবটি তেমন প্রবল থাঁকে না । রামায়ণের 
কয়েকটি স্থানে নিসর্গ চিত্রের বর্ণনায় উপমার ভাব প্রবল হয়ে উঠেছে 
কিন্ত নিসর্গপ্রীতির এই উদাহরণগুলিতে মানবত্ব আরোপেরই নিদর্শন! 

“যেমন কোন যুবতী-কাঁমিনী স্বীয় কাস্তকে আলিঙ্গন করে, 
তদ্রুপ চিত্র চন্দন বন দ্বারা প্রচ্ছন্ন দ্বীপধারিণী সেই তরঙ্গিণী সমুদ্রকে 
আলিঙ্গন করিতেছে । 

“এ শৈল-শিখর হইতে এক নদী প্রবাহিত হইতেছে । বোধহয় 
যেন প্রণযিণী ক্রোধভরে প্রিয়তমের অঙ্ক পরিত্যাগ পূর্বক ভূতলে 
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শয়ন করিয়াছে । মাঁনিনী কামিনী কোপ সহকারে স্বামীর নিকট 
হইতে অন্াত্র গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে যেমন প্রিয়সধীগণ তাহাকে 
নিবারণ করে, তততীরস্থ তরুগণের শাখা সকল জলে পতিত হওয়ায় 
সেই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। প্রিয়পত্বী কান্ত প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
পুনরায় যেমন কিরিয়া৷ আসে, তদ্রুপ এ নদী-বৃক্ষশাখার অভিঘাত 
লাগায় আবর্তচ্ছলে ঘুরিয়া আসিতেছে । 

রম বিরহে অযোধ্যার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া কবি একস্থানে 
অযোধ্যাকে একাধিক নৈসগিক উপমানের সঙ্গে তুলনা! করিয়াছেন । 
ইংরেজী সাহিত্যে 11697 এর 306555107. ০৫ 51701195 বা! 
উপমাগুচ্ছের মতো রামায়ণের এই বর্ণনাটিও কৌলীন্ত দাবী করতে 
পারে। অযোধ্যাকে “তিমিরাবৃতা, প্রকাশরহিতা, কৃষ্ণবর্ণী নিশা” 
চন্দ্র রানু গ্রস্থ হইলে রোহিণী নক্ষত্র, '্রীগ্বকালের কৃশ-কলেবর। 
গিরিনদী' এবং প্রবল বায়ুবেগের পর প্রশান্ত পবন ছারা স্থিরীভূত 
উ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । 

রামায়ণের কোনো কোনো স্থানে নারী-সৌন্দর্যের উপমানরূপে 
প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হইয়াছে । “বদন চন্দ্র সদৃশ ও নয়ন 
পদ্মপত্রতুল্; এবং উরু হন্তি-হস্ত-সদৃশ, স্তন স্নিগ্ধ তালফল সদৃশ 
নারীর রূপ বর্ণনায় প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণের এই আদিম চেষ্টাই 
বাঙলার বৈষ্ঞব-সাহিত্যে আসিয় কবিত্বের চরমত্র এবং পরবর্তকালে 
একঘেয়েমির পরাকাষ্ঠ৷ দেখিয়েছে । 

উদ্দেশ্যবিহীন প্রকৃতি বর্ণন। ( টবি৪০16 £01 [৪0975,5 5916) 
মানুষের কাব্যে অনেক পরবর্তীকালে এসেছে। কাজেই রামায়ণে 
তার উদাহরণ ন! থাকাই স্বাভাবিক। তবে মানবমনের পটভূমিতে 
উপস্থাপিত করে প্রকৃতি বর্ণনায় কবির ক্লান্তি ছিল না। বন, নদী 
এবং পবতের সংখ্যাহীন বর্ণনা রামায়ণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে। 
কাবাবিচারে বর্ণনাগুলি অবশ্য উচ্চ শ্রেণীর নয়। মনে হয়, কবিব 
মানসপটে বন, নদী এবং পর্বতের একটি করে বিশিষ্ট রূপ বিধৃত ছিল, 
ভাষা এবং অলংকারের সাহায্যে তাকে ভাঙ্গিয়ে কবিপ্রকৃতির 
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এ-উপাদানগুলির বর্ণনা করিয়াছেন বনুস্থানে । রামায়ণের সরোবর 
সর্বদাই হংস ও কারগুবগণে সমাকীর্ণ, নদীগুলি মনোহর পদ্মপুষ্প 
সমূহে শোভিত, পর্বত পক্ষিসমূহ দ্বারা সমাকুল এবং ধাতুরাগে 
রঞ্জিত, বন মনোরম তরুনিকর ছারা সমাকীর্ণ এবং নানাপ্রকাঁর পক্ষীর 
নিবাসস্থল। একই দৃশ্য সম্ভার পুনরুক্তির দ্বারা মাঝে মাঝে একঘেয়ে 
বলে বোধ হয়। কিন্তু ভারতীয় মন এতে অতৃপ্ত হয়নি। তাছাড়। 
চিরাচরিত বর্ণনার কুয়াঁশ। ভেদ করে মাঝে মাঝে একটি ছুলভ 
কাঁবমন চকিত ছ্যাতিতে আমাদিগকে মুগ্ধ কবে দ্েয়। সাঁগরবন্ধনের 
পূর্বে সমুদ্রের বর্ণনাটি যে কোনো দেশ বা কালের কবির পক্ষে 
শ্লীধাজনক | 

“*মহাসাগর যেন তবঙ্গ সকলের অগ্রভাগ দ্বারা ফেনরূপ চন্দন 
পেষণ করিতেছিলেন এবং শশধব নিজ কব সমূহের দাবা তাহ৷ গ্রহণ 
করতঃ দিগাঙ্গণার অঙ্গলেপন করিতেছিলেন ।."-সাগব অন্বব-সদৃশ 
এবং অন্বর সাগর-সদৃশ হওয়ায় সাগব এবং অন্বর নিবিশেষরূপে এক 
বলিয়া বোধ হইতেছিল। সাগবে অন্বর প্রতিমা ও অন্বরে সাগর 
বারি সম্পৃক্ত হওয়ায় এবং উভয়েই তুল্যরূপ ক্ষেত্র ও রত্বদীপ্তি 
থাকাতেও উভয়কেই তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল।-*মহাসাগবেৰ 
ভীমরব ও নিরস্তর সেই উন্সিদাম পবস্পব তাড়িত হওয়ায় বণভেরীব 
হ্যায় সুমহান শব্দ হইতে লাগল ।' 

কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যবর্ণনায় রামীর়ণেব কবি প্রায়ই চিরাচরিত 
পদ্ধতি পরিত্যাগ করতে পারেন নি, আমাদের কাছে সে বর্ণনায় 
একঘেয়োমর প্রশ্রয় অবারিত । াকস্ত খতু বর্ণনায় তাহার কবিত্ব 
অভিনব। এক্ষেত্রে তিনি তাহার যুগের অগ্রগামী । ঘটনার 
পটভূমি থেকে রামায়ণের খতুবর্ণনাগুলিকে তুলে আনলে মনে হবে 
কবিত্বে সমুঞ্জল এই বর্ণনাগুলি অতি আধুনিক। বস্ত্রলীন দৃষ্টিভজির 
(991০০0০ :52:0006176 0৫ ৪0816) কবি হিসেবে রামায়ণের 
রচয়িতার বা রচয়িতাগণের পথপ্রদর্শকের সম্মান প্রাপ্য । শুধু কয়েকটি 
খতুবর্ণনার জোরেই তিনি ব! তার! এ প্রাপ্য আদায় করতে পারেন। 
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চিত্র এবং সংগীত এই কাব্যে যে খতুবৈচিত্র্যরকে ধরে রাখ হয়েছিল, 
তাদের সৌরভ আজও ম্লান হয়নি । 

রামায়ণে বর্ষা বর্ণনারই প্রাধান্ত। পরবর্তী সংস্কৃত এবং বিশেষভাবে 
বাংল। কাব্যেও তাই। দশরথকর্তৃক সিন্ধুবধের পটভূমিতে একটি 
বর্ধাদৃশ্টের অবতারণা কর! হয়েছে। সেটিতে কেবল চাতক, ময়ূর 
এবং ভেক সকলের আনন্দের কথাই আছে। তবু অংশ 
বিশেষ সুন্দর । 

“--স্থানে স্থানে বিমল সলিল সমস্ত গৈরিকাদি বিবিধ ধাতু 
সংযোগে ধুসর, পার ও অরুণ বর্ণ হইয়া, সপের ন্যায় বত্রভাবে পর্বত 
হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল।' 

রামের বিরহদশায় যে বর্ধাদৃশ্যেব বর্ণনা আছে, তাতে ভাবানুষঙ্গী 
প্রকৃতি, প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টির সুদুর আভাস এবং প্রকৃতিতে 
মাঁনবত্ব আরোপের পরিচয়ে পূর্ণ কিন্ত শেষের দিকে বস্তুলীন দৃষ্টিতে 
প্রকৃতিকে দেখবার প্রয়াস এই বর্ণনাটিকে বিশেষভাবে সম্বদ্ধ 
করেছে। 

“বিছ্যৎপতাকা বিশিষ্ট বকপংস্তি সমম্বিত, শৈলেন্দ্রশিখরাকার 
উতকট শব্দকারী মেঘসকল যুদ্ধস্থিত মহামাতঙ্গের ন্যায় গর্জন 
করিতেছে । "এদিকে নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, মেঘসমূহ বর্ণ 
করিতেছে, মত্তমাতঙ্গগণ নিনাদ করিতেছে, বনান্তভাগ সুশোভিত 
হইতেছে, প্রিয়াবিহীন পুরুষেরা চিন্তান্বিত হইতেছে, শিখিকুল 
আনন্দভরে নৃন্য করিতেছে... । অরণ্যস্থিত নির্বরে কেতক পুম্পগন্ধের 
আত্্রাণ হধিত এবং মদমত্তমাতঙ্গসকল প্রপাতশব্দে আকুলিত হইয়। 
ময়ুরগণের সহিত নিনাঁদ করিতেছে । কদম্বশীখাবলম্থিত ভ্রমর সকল 
ধার! নিপাতে অভিহিত হইয়া উৎসব সহকারে অজিত পুষ্পসমূহের 
রসাম্বাদহেতু প্রবুদ্ধমদমন্দ মন্দ বিসর্জন করিতেছে--* ।, 

এই বর্ণনার কোনে! কোনো স্থানে ব্যবহারিকতার ক্ষীণ আভাস 
থাকিলেও, সে-বাবহারিকতা! কোথাও প্রকট হয়ে ওঠেনি। একটি 
অংশে রামের মনের বিরহ-ব্যথাকে কবি আকাশে সঞ্চারিত করে 
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দিয়েছেন। ' আত্মলীন দৃষ্টির স্ত্দূর পরিচয় হিসাবে সেই অংশটি 
স্মরণীয় । 

'স্থবর্ণময়ী কণার ন্যায় বিহ্যতের দ্বারা তাড়িত গগনমণ্ডল-অস্তর্গত 
স্তনিতরূপ নির্ধোষদ্বারা যেন বেদনাধুক্তের ন্যায় বোধ হইতেছে ।, 

রামচন্দ্র এখানে নিজের বিরহব্যথায় হাহাকার করেন নি, মেঘময় 
আকাশের মধ্যে নিজের বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তুলনা খু'ঁজিতেও চেষ্টা করেন 
নি। কিন্ত আকাশকে বেদনা যুক্ত করে দেখার মধ্যেই তাহাৰ সমস্ত 
কথা বল। হয়ে গিয়েছে, কবির উদ্দেশ্যও সার্থক হয়েছে। 

হেমন্ত বর্ণনায়ও প্রকৃতির নিছক রূপটি দেখবার চেষ্টা লক্ষ্য কর! 
যায়। 

“অধুনা কমলাঁকর সরোবর সমস্ত জরা-বার্ঝবিত পত্রযুক্ত এবং 
শীর্ণকেশব ও কণিকা সমদ্বিত নাঁসমাত্রাবশিষ্ট নলিনীসমূহে সমাকুল ও 
হিমবিকৃত হইয়া শোভিত হইতেছে ন!। 

বস্তবর্ণনার অধিকাংশই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি পবিচয়ে পূর্ণ। 
সুচনায় একটু বর্ণনা আছে। মধুলোভী ভ্রমন, বসন্তের বাতাসে 
বৃক্ষশাখার মুদু হিল্লোল, কোকিলের অশ্রীস্ত কুপ্তন, কিছুবই অভাব 
নেই। এই ধরণের বর্ণনায় আমব! অভ্যন্ত হয়ে গিয়েছি বলে হয়তো! 
আমাদের মনে এ বর্ণনা আজ আব কোনো ঠেকিবে না। কিন্ত 
রামায়ণের কবি এই ধর.ণর বণনার একজন আদি কবি। এঁতিহাসিক 
পববর্তী রচনায় এর কৃত্রিম অনুকরণ আদিকবির কবিত্ব গৌববকে ক্ষুন্ন 
করতে পারবে না। রামের বিরহদশায় একটি শ্ররৎবর্ণনাও আছে । 
বর্ণনাটি সুন্দর । স্চনায় চক্রবাক ও হংস সমাকুলিত সরোবর, তারপর 
ক্ষীণ প্রবাহ নদী এবং কহলারগন্ধী সমীরণ ইত্যাদি বর্ণনাটিকে উপাদেয় 
কবে তুলেছে । শেষের দিকে কয়েকটি সুন্দর রূপকাত্মক চিত্র এবং 
মানব্থ আরোপের সাহায্যে শরতের দৃশ্যবৈচিত্র্য অপূর্বতা লাভ 
করেছে। কবিত্ব এবং সংযমের সংমিশ্রণে তার! সমুজ্জল,_ 

“যেমন অন্ুর।গনী কোন নায়িক। নায়কের সুন্দর করস্পর্শে হরিত 
হইয়া নয়নতারা ঈষৎ নিমীলিত করতঃ ত্বয়ংই বসনগ্রন্থি বিমোচন 


করিয়া থাকে, তদ্রপ এই লোহিতবর্া সন্ধ্যা সুন্দর চক্রকিরণস্পর্শে 
হর্থিত হইয়া নয়নতারা রূপ তারকাসমস্ত ঈষৎ প্রকাশিত করিয়! স্বয়ং 
অন্বরতল পরিতাগ করিতেছে-**। 

প্রাতঃকালীন কাস্তোপভোগে অলসগামিনী কামিনীগণের মন্থর 
গতির হ্যায় সমীপে লক্ষিত মীনরূপ মেখলাধারিণী নদী সকলের অগ্ঠ 
মন্দগতি হইয়াছে এবং সমস্ত নদীমুখ চক্রবাক, শৈবল ও কাশদ্বারা 
পরিবৃত হওয়াতে গৌরচনাচচিত, পত্রলেখার দ্বারা চিত্রিত, ছুকুলসংবৃত 
বধুমুখের হ্যায় প্রকাশ পাইতেছে ।” 

“শরৎ সময়ে সরিৎ সকল নবসঙ্গমলজ্জিত৷ যোষিংগণের জঘন 
দেশের ন্যায় ক্রমে ক্রমে পুলিন সমস্ত প্রদর্শন করিতেছে । 

উপমা হিসেবে এদের যে গভীরত্ব আছে কালিদাসের কাব্যে 
তারই পরিণতি । সংযমের অভাবে এই ব্ণনাগুলি নিলজ্জ অশ্লীলতায় 
পরিণত হয়ে যেত । 

রামায়ণ আলোচনার পর মহাভারতের নিসর্গপ্রীতিতে কোনে 
বৈশিষ্ট্যের সন্ধান লাভ করা কঠিন। মহাঁভাঁরতেও কয়েকটি স্থানে 
সহানুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনা আছে। দময়ন্তীব গিরিরাজের নিকট 
বিলাপ এবং স্বামীর সংবাদ জিজ্ঞীস। তাদের মধ্যে একটি * রামায়ণের 
অনুরূপ বর্ণনা থেকে মহাভারতের কবির বর্ণনার হীনতা স্বীকার করতে 
হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাগুবদিগের সাহায্যে যাবার সময় সমস্ত প্রকৃতি 
মঙ্গলমৃচক ইঙ্গিতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছিল । ও 

'আকাশ মেঘশুণ্য হইল ! শুভন্চক অনুকূল বায়ু বহণ করিতে 
লাগিল, ধুলি সমস্ত উপশাস্ত হইয়া পড়িল 1*""সারস, শতপত্র ও হংস 
সমস্ত মঙ্গলাবহ ধ্বনি করিতে করিতে সব দিকেই তাহার অন্ুুবর্তন 
করিতে থাকিল।, 

মহাভারতের রূপকাত্মক নিসর্গ চিত্রগুলি প্রাচুর্যে রাঁমায়ণের নিকট 
হীন সন্দেহ নেই, রসন্থষ্টির ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য বড়ো কম নয়। কবিত্ব 
এবং অস্তদৃষ্টির যথেষ্ট পরিচয় বর্ণনাগুলির ছত্রে ছত্রে ধরা পড়ছে । 

'ষেমন মেঘ অতিশয় বর্ষণ করিলে গৈরিক ধাতুবিশিষ্ট ভূধর হইতে 
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শোণিত বর্ণ নিঝ র সকল পতিত হয়, সেইরূপ তাহার ক্ষতস্থান হইতে 
উৎকট শোণিতধারা নির্গত হইতেছে ।' 

এই উপমাটি যুদ্ধমান কুস্তকর্ণের প্রতি রামায়ণেও একবার প্রযুক্ত 
হয়েছিল কিন্তু বর্ণনা বিস্তারে মহাভারতের উপমাটি শ্রেষ্ঠ। 

ইহার ভ্রাধ্গলের মধ্যে যে স্বাভাবিক জটুল আছে, তাহা 
মলাচ্ছাদিত হইয়। মেঘাচ্ছন্ন চক্দ্রমগ্ডলের ম্যায় অপ্রকাশিত থাকাতেও 
আমি তাহ লক্ষ্য করিয়াছি 1 

'বেগশালী হংপকুল যেএন মানস সরোবর হইতে আসিয়। গঙ্গাকে 
সমাকুলিতা৷ করে, সেইরূপ পাঞ্চালগণ ছুষ্যোধনের এ মহতী সেনাকে 
সবতো ভাবে ব্যাকুলিতা করিয়াছে । 

এই উপমাগুলি রসস্থটিতে সার্থক। নারী-সৌন্দর্যকে প্রকৃতির 
নানা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করার ০্্া৭ মহাভারতে অনেক আছে-- 
কমললোচনা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, চারুপদ্মবিশালনয়না ইত্যাদি বিশেষণ 
“সই চেষ্টা-প্রন্তত। একস্থানে উপমাগুচ্ছ (51006595101) ০: 
5100111055 ) বা! বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপমানের সহিত একই উপমেয়ের 
তুলনার দৃষ্টান্তও আছে। স্বানী পরিত্যক্ত। দময়ন্তীকে মলপঙ্ক 
অন্ুলিপ্ত মৃণাল, রাহ গ্রাস পতিত পৌর্ণমাঁসীর চন্দ্র, শুক্ষশ্রেততা নদী, 
করিকুলপরিমদিত শ্রীহীন পদ্ম সরোবর, অককিরণদগ্ধ মৃণাল এবং 
নীলজলদাবৃত শশীলেখার সহিত তুলনা করা হয়েছে। 

মহাভারতেও অনেক নদী পর্বত এবং অরণ্যের বর্ণনা আছে কিন্তু 
বর্ণনাগুলি মোটামুটি গতান্থগতিক ও বিশেষত্ব বজিত। মহাভারতের 
নদীর তীর, ময়ুর, পুংস্কেকিল ও বককুলের কলঘোষে মুখরিত, 
পর্বত ধাতুবর্ণ বৈচিত্র্য উজ্জল এবং অরণ্য নানাপ্রকার বৃক্ষ ও পক্ষীর 
তালিকায় সমাকীর্ণ। জমুদ্রের একটি বর্ণনা গতানুগতিকতার সীম! 
লভ্বন করে কবিত্বের রাজ্যে প্রবেশ করেছে । 

“নরিংপতি পবনদারা তরঙ্গ সহকারে ভীষণ নিস্বন করিতে 
কুরিতে যেন নৃত্য করিতেছে, প্রবাহিত ফেন সমূহ দ্বারা যেন হাস্য 
করিতেছে ।, 
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বর্ধা এবং শরতের ছুটি বর্ণন! মহাভারতে স্থান লাভ করেছে । 
বর্ধার বর্ণনাটি সংবাদবাহী এবং ব্যবহারিকতার মৃদছ্ গন্ধে পূর্ণ। 

ধরণীতে অকপ্রভাজাল তিরোহিত হইল; সৌদমিনীর বিমলছ্যতি 
বিছ্ে(তিত হইতে লাগিল, শস্তান্কুর সকল সমারুঢ হইল; দংশ ও 
সরীশ্থপের প্রাছূর্ভাব হইল, ভূমণ্ডল সলিলসিক্ত, শান্ত ও সর্বপ্রাণীর 
মনোরম হইয়া উঠিল +.-- 

শরৎ বর্ণন।টি অবশ্ঠ সরল কবিত্বের ক্ষীণ স্পর্শলাভ করেছে কিন্তু 
মোটের উপর কেনো বিশেষত্ব বজিত এবং কবিত্ব সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু 
মহাভীরতের কবি নৃতনত্ব দেখিয়েছেন ছুটি ঝড়ের বর্ণনাঁয়। প্রথমটি 
প।গুবদের গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হবার সময়, দ্বিতীয়টি ভীমের পদ 
সংগ্রহের সময়। বর্ণনাগুলির মধ্যে বাস্তবচিত্র অস্কনের চেষ্টা 
লক্ষ্যণীয় । 

সহসা ধুলি ও পত্রপুগ্জ সমুদ্ধত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ছ্যলে।ক 
আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল; রেণুদ্বার। নভোমগ্ুল আবৃত হওয়াতে দৃষ্তিপথ 
অবকদ্ধ হইয়। গেল, "বৃক্ষ সকল পবন বেগে ভগ্ন হইয়া নিরন্তর পতিত 
হইতে লাগিল, ' কিয়ৎকাল।ন্তর পবন মন্দীভূত ও ধুলি সমুদ্ধীতি উপশাস্ত 
হইলে সাতিশয় স্থলধারায় জল বর্ষণ হইতে লাগিল। নিক্ষিপ্যমান 
বজ্রসংঘাতের সাতিশয় চটচটা শবে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
মেঘনপগ্তলীতে চঞ্চলপ্রভা চপল৷ সঞ্চলন করিতে লাগিল। দ্রুতগতি 
বতবেগে সমীশ্ষিত জলধরা সকল করকাসমূহ সহকারে চতুদ্দিক 
সমাবৃত করত নিরন্তর প্রপতিত হইতে লাগিল। পবতোপরি সেই 
বার জল চত্ুদিকে বিকীর্যমান হইয়া আবিল। ও ফেনবতী বহু 
নদীরূপে প্রাছুভূত হইল ।' 

ঝড়ের বর্ণনায় যদিও প্রকৃতির রুদ্ররপের আরও প্রাধান্য থাকা! 
উচিত ছিল কিন্তু সে প্রাধান্য বজিত হওয়৷ সত্বেও বর্ণনাটি কবিত্বপূর্ণ 
সন্দেহ নেই। মহভারতের একস্থানে কবি একটি অতিশয়োক্তিকে 
কাবত্বপূর্ণ নিসর্গগ্রীতিতে রূপায়িত করে তুলেছেন । 

প্রাসাদস্থিত শিখিগণ ও শীলাস্থিত হস্তী ও হরগণ:*'মেঘ 
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নিনাদের ন্যায় সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়। উৎতসুকচিত্তে তন্ময় হইয়া 
শব্ধ করিতে লাগিল ।, 

কবিত্বের শ্রোতে এই বর্ণনার অতিশয়োক্তি যেন ঢাঁকা পড়ে 
গিয়েছে । 

সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিস্গপ্রতির পরিচয় কালিদাসের কাব্যে । 
শুধু তাই নয় সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যেও কাঁলিদাসের সমতুল্য কৰি খুব 
বেশি নেই। বিশেষ করে, প্রকৃতি চিত্র অস্কনে কালিদাস বনুতর 
নৃতনত্থের সুচনা করেছিলেন। তাকে একজন কবি বলে উল্লেখ করাও 
ভুল। তিনি একটি যুগ। তার সমস্ত কাব্যগুলি থেকে কাঁলিদাসের 
যুগটি একটি বিশিষ্ট মৃত্তি নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাড়ায় । সে- 
কালের নদী-পর্বত-বৃক্ষ-পুষ্পলতা, সেদিনের বর্ধা-বসম্ত আমাদের চোখে 
সজীব হয়ে ওঠে । শুধু একজন কবির কাব্যকে অবলম্বন করে একটি 
যুগের এমনি সম্পূর্ণ চিত্র কালিদাসের পরে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ 
ছাঁড়া আর কেউ উপস্থাপন করতে পারেন নি। অন্য দেশের সাহিত্যেও 
অনুরূপ উদাহরণ খুবই বিরল । রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের” 
“মেঘদূত” প্রবন্ধে সে-যুগটির একটি সুন্দর আছে। কিন্তু “হায়রে কবে 
কেটে গেছে কালিদাসের কাল” এই বেদনাও সে-বর্ণনার অস্তভূ্ত হয়ে 
আছে।__ 

“রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যস্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ 
একখণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দা ক্রান্তা ছন্দে জীবন স্রোত প্রবাহিত 
হইয়া গিয়াছে সেখান হইতে, কেবল বধাকাল নহে, চিরকালের মতো! 
আমরাও নির্বাসিত হইয়াছি। সেই যেখানকার উপবনে কেতকীর 
বেড়া ছিল, এবং বর্ধার প্রাক্কালে, গ্রামচৈত্যে গৃহবলিভূক পাখিরা 
নীড় আরম্ভ করিতে মহাব্যস্ত হইয়। উঠিয়াছিল এবং গ্রামের প্রান্তে, 
জন্বনে ফল পাকিয়। মেঘের মতে। কালে হইয়াছিল, সেই দশীর্ণ 
কোথায় গেলে? আর সেই-যে অবস্তীতে গ্রাম বৃদ্ধেরা উদয়ন এবং 
বাসবদত্তার গল্প বলিত তাহারাই বা কোথায়? আর সেই সিপ্রাতট- 
বতিনী উজ্জয়িনী ।-*.আমর! কেবল সেই-যে হম্যবাতায়ন হইতে পুর- 
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বধূদিগের কেশসংস্কারধূপ উড়িয়া আদিতেছিল তাহারাই একটু গন্ধ 
পাইতেছি এবং অন্ধকার রাত্রে যখন ভবনশিখরের উপর পারাবতগুলি 
ঘুমাইয়া থাকিত তখন বিশাল জনপূর্ণ নগরীর পরিত্যক্ত পথ এবং 
প্রকাণ্ড সুযুপ্তি মনের মধ্যে অনুভব করিতেছি, এবং সেই রুদ্ধদ্বার 
স্ৃপ্তসৌধ রাধানীর নির্জন পথের অন্ধকার দিয়া কম্পিত চরণে ব্যাকুল 
চরণক্ষেপে যে অভিসারিণী চলিয়াছে তাহারই একটুখানি ছায়ার মতো 
দেখিতেছি, এবং ইচ্ছা করিতেছে তাহার পায়ের কাছে নিরুনে 
কনকরেখার মতো৷ যদি অমনি একটুখানি আলে! করিতে পারা যায়।” 

কালিদাসের যুগে কবির এই মানস ভ্রমণ শুধু চিস্তাতেই আবদ্ধ 
থাকেনি । নিজের যুগ যেমন রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র বর্ণসম্তারে, কোথাও 
বা আভাসে ইঙ্গিতে চিরকালীন করে তুলেছেন, কাঁলিদাসের যুগকেও 
নৃতন করে স্থৃষ্টি করেছেন। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে । 

কালিদাস প্রধানত সৌন্দর্যের কবি। স্থ্টির সমস্ত সুন্দব উপাদান 
_ চন্দ্র তূর্য, তরুলতা, ফুলফল তাহ।দের রূপের সকল সুষমা, সকল 
রীন বৈচিত্র্য নিয়ে কালিদাসের অনুভূতির মধ্যে যেন নিবিড়ভাবে 
মিশে আছে। তাই তার কাব্যে নিসর্গগ্রীতির একটা স্বচ্ছন্দ 
অভিব্যক্তি। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তাহার 
রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রে। প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত নানাপ্রকার উপমার 
সাহায্যে কালিদাস তার কাব্যগুলিতে অপরূপ সৌন্দর্যান্ভৃতির পরিচয় 
দিয়েছেন। কেবলমাত্র উপমান এবং উপমেয়ের আপাত সাদৃশ্য 
দেখিয়েই তার উপমাগুলির ব্যঞ্জনা৷ সমাপ্ত হয়ে যায়নি, কালিদাসের 
কবিমনে প্রকৃতির প্রতি হতো! বৈচিত্র্যময় গ্রীতি জেগে উঠেছিল 
তার প্রত্যেকটিই মূতি পরিগ্রহ করে এই উপমাগুলিকে সার্থক 
করেছে। কালিদাসের কবিপ্রতিভার বাতীয়ন এই. উপমাগুলির 
__.* কালিদাসের কাব্য আলোচনায়, বিশেষ করে কালিদাসের উপমাগ্তলির 
বিশ্লেষণে অধ্যাপক শশিভৃষণ দাশগুণ্ডের উিপমা কালিদাসম্ত গ্রন্থের সাহাষ্য 
গ্রহণ করেছি। যেখানে এই সাহাধ্য আক্ষরিক উদ্ধৃতিতে পরিণত হয়েছে, 
সেখানে উদ্ধৃতি চিহু দেওয়। হয়েছে। 
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গবাক্ষপথে আমরা কালিদাসের কবিমনের উন্মুক্ত বর্ণগন্ধময় 
পুষ্পক্ষেত্রে এবং তার কল্পনার সীমাহীন আকাশে আমাদের দৃষ্টি 
প্রসারিত করতে পারি। 
উপমার সাহায্যে কবিমনের প্রেরণার প্রকাশ করা একপ্রকার 
অলংকার। অলংকারকে অনেকে কটক-কুগুলাদির মতো৷ কাব্যে 
আরোপিত একটি গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
অলংকার কাব্যের স্বাভাবিক ধর্ম। অলংকারের সুষ্ঠু এবং সংযত 
প্রয়োগ কাব্যাংশ রূপেই প্রতিভাত হয়, কাব্যের দেহ থেকে তাকে 
বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কালিদাসের উপমাগুলি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ | 
উপমার চমৎকারিত্ব কালিদাসের আয়াসলভ্য নয়-_তার স্বাভাবিক 
বাঁচনভঙ্গি। কয়েকটি উপমা নিয়ে আলোচনা করলে বক্তব্য বিষয় 
স্পষ্ট হবে। 
“মেঘদূত” কাবো বিরহী যক্ষ মেঘকে আহ্বান করে বলেছেন, 
“তাঞ্চাবশ্তং দ্িবসগণনাতত্পরামেক পত্বী__ 
মধ্যাপন্নামবিহত গতিত্রক্ষাসি ভাতৃজায়াম । 
আশবন্ধঃ কুম্মসদৃশং প্রায়ণে। হজনানাং 
স্ঃপাতি প্রশয়ি হদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি | 
_হে মেঘ, অবাঁধ গতিতে চলে অলকায় গিয়ে নিশ্চয়ই তোমার 
ভ্রাতৃবধূকে দেখতে পাবে । বিরহ শেষের দিনটির দিকে তাকিয়ে সে 
এখন পর্যন্ত জীবন ধারণ করে আছে । তার হৃদয়বৃস্ত মিলন দিনের 
আশাপুষ্পটিকে ঝরে পড়তে দিতে চায় না ।__ 
বিরহী-হৃদয়ের আশ! হয়তো ব৷ ছুরাশার সঙ্গে পতনো মুখ পুষ্পের 
এই যে তুলনা, তা৷ অন্য কোনে প্রকাশ করা যেতনা। 
'কুমারসম্ভব' কাব্যে মদনের বাঁণে ধ্যানমগ্ন শিবের ধ্যানভগ্র হৃদয়ে 
ঈষৎ চঞ্চলতা৷ দেখা দিয়েছিল । কবির ভাষায় তার প্রকাশ, _ 
“হরম্ত কিঞ্চিৎ পরিলুগ্তধৈর্য 
শ্চন্দ্রোদয়ারভ্ত ইবান্বরাশিঃ | 
উমামুখে বিশ্বফলাধরোষ্টে 
ব্যাপারয়ামাম বিলোচনানি ॥, 
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উমার বিশ্বফলতুল্য অধরের দিকে শংকরের প্রথম দৃ্টিপাতকে এর 
চেয়ে সুন্দর করে বলা যেত না । চন্দ্রোদয়ের প্রারন্তে ঈষৎ চঞ্চল সমুদ্র- 
বক্ষকে শংকরের চিত্তবিক্ষোভেব সঙ্গে তুলনা করায় কটককুগুলের মতো 
কোনো বাহক আভরণের হ্যুতি প্রকাশিত হয়নি। পাঠকমনে একটি 
ব্বাভাবিক চিত্রের উজ্জ্লতর রূপ একে দেওয়া হয়েছে । প্রকৃতি সম্বন্ধে 
গভীর ব্যবহারিক জ্ঞান ও কবিস্থলভ অন্ত্ুষ্তির পরিচয়েও এই উপমা 
মধুর। “রঘুবংশ'এর সপ্তমসর্গে ইন্দুমতী রাজকুমার অজের গলায় মাল! 
দিয়েছেন, ঈর্ষা প্রণোদিত অন্যান্ত রাঁজন্যবর্গ অজকে আক্রমণ কবেছেন। 
অজ পৌরুষবীর্ষে সকলকে পরাজিত করে ফিবে এসেছেন । নবলন্ধ 
প্রিয়তমেব গর্বে গবিতা ইন্দ্ুমতী তাহার মনের হৃষ্টতাকে কুমারা-ম্থলভ 
সংকোচে প্রকাশ করতে ঘিধা করছেন। সখাগণের উচ্চারিত বাক্যদ্বারা 
তিনি রাজকুমারকে অভিনন্দন জানালেন, 
'বাগভিঃ সথীনাং প্রিয়মভ্যনন্দৎ ॥, 
কিন্তু কুমারী হৃদয়ের গর্ব মিশ্রিত প্রথম হষকে লজ্জা সংকোচের 
মধ্যদিয়ে প্রকাশ করায় যে ভাষাতীত মাধূর্ষ আছে তা৷ তো৷ এতে সম্পূর্ণ 
হয়ে উঠল না। তাই কালিদাস একটি প্রকৃতিচিত্রের সাহাঁষ্য গ্রহণ 
করলেন। 
“স্থলী নবাভঃপুষতাভিবৃষ্টা 
মধুর কেকাভিরিবাভ্রবুন্দম ||” 
নব বারিধারাঁপাতেসিক্ত বনভূমি নিজে যেমন মেঘপ্রিয়কে তাহার 
সাদর আহ্বান পাঠাতে পারেনা, ময়ুরের কেকাধ্বনির মধাস্থৃতায় সে 
তার প্রথম প্রেমের সলজ্জ অভিনন্দন জানিয়ে দেয়। এই উপমাটি 
কাব্যের অলংকার স্বরূপ হয়ে কাব্যের ভূষণ বৃদ্ধি করেনি_এর মধ্যদিয়ে 
কাব্যের রসবস্তই প্রাণলাভ করছে। কালিদাসের উপমাগুলির 
আবও একটা প্রধানগুণ তাদের “স্থিতিস্থাপকতী” | উপমেয়ের সহিত 
প্রকৃতি চিত্রগুলির সাদৃশ্য এবং আপাত মাধুর্ষের অন্তরালে রহস্যময় 
গভীরতার আভাস নিরস্তর তাকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করতে 
থাকে । অধিকতর সন্ধানী দৃষ্টিকে সে প্রতারিত করে না-_জিজ্ঞান্থ 
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হৃদয়ের সামনে তার মণিভাগ্াৰের আরও অনেক সম্পদ আত্মপ্রকাশ 
করে। উপমাগুলির আনাচে কানাচে অর্থ ভরে দিয়ে নিপুণভাবে তাকে 
সমন্বিত করে দেবার ক্ষেত্রে কাঁলিদাসের প্রতিভা স্বাভাবিক অথচ 
অসাধারণ । মহাদেবের বিক্ষুব্ধ হৃদয়কে চন্দ্রোদয়ের প্রারন্তে ঈষৎ 
বিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষের জঙ্গে তুলনা করায় কালিদাসের উপমার স্থিতি- 
স্থাপকতার সন্ধান পাওয়া যাবে। সমুদ্রের সঙ্গে মহাদেবের চিত্তের 
তুলনার মধ্যে অনেক কথ! অকথিত রয়ে গিয়েছে । মহাদেবের চরিত্র 
এমনই বিরাট, যে সমুদ্রবক্ষের মতো৷ তা যেমন ঈষৎ উদ্বেলও হতে 
পারে, আবার সমুদ্রের মতোই ভীষণ রুদ্রমুত্তিও ধারণ করতে পারে। 
মহাদেবের বিক্ষুব্ব,চিত্তের সেই সমুদ্রসম প্রচণ্ডাঘাতেও মুহূর্তে সমগ্র 
বিশ্বস্থষ্ি ত্রস্ত হয়ে উঠবে এই অন্তনিহিত সম্ভাবনাকে পশ্চাতে রেখেই 
মহাদেবের চিত্তের ঈষৎ উদ্বেলতা৷ এতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে । 
'বঘুবংশে" গভিনী নারী স্ুুদক্ষিণার প্রাকৃতিক উপমা, 

'শরীর সাঁদাদসমগ্রভৃষণা 

মুখেন সালক্ষ্যতে লোধপাগ্না | 

ত্ছু প্রকাশেন বিচেয় তারকা 

প্রভাতকল্পা শশিনেব শর্বরী || 

কিঞ্চিত কৃশ। রাণী আব সমস্ত অলংকাঁর দেহে ধারণ করতে পারছেন 

না। তার মুখ লোখকুস্মের ন্যায় পাঠুর। মনে হচ্ছে যেন ক্ষীণ- 
চন্দ্রসহ তারকা-লীন প্রভাতকল্পা রাত্রিরূপিনী এই রাণী ।-_“উপমাটির 
প্রত্যেক পদ সার্থক। প্রথমতঃ রাণী স্ুদক্ষিণা এমন একটি পুত্র প্রসব 
করিতে যাইতেছেন, যাহার নামে একটি রাজবংশ চিরকালের জন্য 
পরিচিত হইয়। থাকিবে ; সেই গভিণী মাতা! যেন প্রভাতকল্পা শর্বরী। 
সূর্যরূপ পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া আসন্ন প্রসব বিরাট রজনীর ষে 
মহিমাময় মুন্তি, সুদক্ষিণার মুতিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আসন্ন 
মাতৃত্বের গৌরব" সেই আসন্ন প্রসবা সুদক্ষিণ যখন তাহার বিবিধ 
হীরকখচিত অলংকাররাশি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন মনে হইল যেন 
প্রভাতকম্পা শর্বরীর 'দেহ হইতে তাহার অসংখ্য নক্ষত্রের অলংকার 
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খসিয়া পড়িয়াছে; আর নুদক্ষিণার লোগ্রপাগুর মুখখানি যেন ঈষৎ 
দীপ্ত শেষ রজনীর চন্দ্রমা |” ্ুক্মাতিসূক্ষম বিশ্লেষণে আপাতমধুর এই 
চিত্রটি আরও সুন্দর হয়ে ওঠে । অনুরূপ স্থিতিস্থা'পক উপমার সন্ধান 
কালিদাসের কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। এগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে 
এক্ষেত্রে কালিদাসের যে স্বকীয় গৌরব আছে, সে সম্বন্ধে আর 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই নিজন্ব বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল উপমাগুলির 
সঙ্গে তুলনা! করবার মতো! উপম। ভারতবর্ষের কোনো কবির কাব্যে 
নেই এজন্য 'উপম|! কালিদীসম্ত' ভারতীয় সাহিত্যে একটি প্রবাদের 
মতো । কালিদাসের উপমাগুলির সমগ্র রস উপলব্ধি ব্যাখ্যার সাহায্যে 
সম্ভব নয়। তার বিভিন্ন কাব্যের উপমাগুলি মন্থন করে প্রকৃতি 
যে সব উপাদানের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য কর! যায় তাদের 
পরিচয় দেওয়াও প্রায় ছুঃসাধ্য। ফুলের মধ্যে কালিদাসেব প্রিয় 
_ লোঞর, বাঁধুলী, শিরীব, অশোক কেতকী প্রভৃতি ; নারীর রূপ বর্ণনায় 
কিংবা কোন উপম! সংস্থানের জন্ত এই ফুলগুলিব নান তিনি বহুবার 
ব্যবহার করেছেন। চন্দ্র ও কুমুদ এবং তূর্য ও পদ্মের কবিকল্পিত 
সম্পর্ক কালিদাসের উপমায় শতাধিক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে । চন্দ 
দর্শনে সমুদ্রের উদ্বেলতাব একটি চিত্র আলোচিত হয়েছেঃ এই 
চিত্রটির সমগোত্রীয় আরও অনেক চিত্রের সন্ধান কালিদাসের কাব্যে 
আছে। চক্রবাক-চক্রবাকীর যুগল প্রেম এবং সহকার তরুর প্রতি 
লতিকার একাস্ত নির্ভর তাহার কাব্যকে অবলম্বন করেই অমরহ 
লাভ করেছে। নদীবক্ষে সফরীর উল্লাস এবং মদমত্তকরীর মত্ততার 
পরিচয়ও কালিদাসের কাব্যে আছে অগণিত স্থানে । কালিদাসের 
প্রিয় নদী শিপ্রা, মানসী-কন্যার মত নানারূপে সাঁজিয়ে কবি তাকে 
পাঠকের চোখে স্বপ্রময়ী করে তুলেছেন । উৎক্রোশের চীৎকারের 
সঙ্গে নারীর ক্রন্দনের তুলনা কালিদাসের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। 
শব সমাগমে গঙ্গীপুলিনে হংসমালার আগমন এবং শরৎ শেষে 
প্রত্যাব্তনকেও কবি চিরকালীন মাধূর্ষ দিয়েছেন। পরস্পর 
সংলগ্ন দিব! যামিনীর পরথিবী প্রদক্ষিণ এবং নবদম্পতীর অগ্নিশিখাকে 


প্রদক্ষিণ, এই ছুইএর মধ্যে একটি সুন্দর সাদৃশ কবির চোখে ধরা 
পড়েছিল। শিব ও পার্বতী এবং অজ ও ইন্দ্ুমতী, উভয় দম্পতীর 
বিবাহের বর্ণনায় তাই এ চিত্রটি পুনরুক্ত হয়েছে। নয়নকে পদ্য 
এবং নয়নতারাকে ভ্রমররূপে কল্পন। করে কবিত্বপূর্ণ উপমার অবতারণা 
কাপিদাসের কাব্যে অজত্র। নয়নকে কুসুম এবং নয়নতারা অথবা 
কুটিল দৃষ্টিকে ভ্রমরের সাদৃশ্য দানের পরিচয় নিম্ন লিখিত ছুটি উপমা 


হয়ে উঠেছে । মেঘদূত কাব্যে মেঘেব নিকট বিরহীযক্ষের যাত্রাপথেব 
বিবরণ»__ 


“তামুতীর্ববজ্ব পরিচিত জবলতা-বিভ্রমাণাম্‌ 

পক্ষেণাৎ ক্ষেপাছুপরি বিলসৎ কষ্ণ-সার-প্রভাণাম্‌ ॥ 

কুন্দক্ষেপান্ছগমধুকব- প্রমুষামাত্ববিস্বং 

পাত্রীকুর্বন দশপুর বধূ-নের-কৌতুহলানাম্‌ 

__তারপর সোজা উত্তর দিকে চলে যাবে__তোমাব পথে পড়বে 

দশপুর নগর। সে নগরের বধুগণ আগ্রহ নয়নে তোমার কাস্তি 
নিরীক্ষণ করবে । তাদেব নৃত্যপবা নয়নদলের অস্তরাল থেকে নয়নের 
শুভ্রজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হবে-তার পশ্চাতে কালে! তারাগুলি। 
মনে হবে যেন একরাশ সাদ! কুন্দকুস্ুমেব পশ্চাতে একরবাক কালো 
ভ্রমব। তুমি তাদের চোখের সামনে তোমার মৃতিখানা একবার 
তুলে ধরবে ।_ মেঘদূতেই আবার, 


পদানানৈঃ ধণিতবশনাস্তএ লীলাবধুতৈঃ 
রত্বচ্ছায়! খচিত ধলিভিশ্চামবৈঃ ক্লাস্তহস্তাঃ | 
ৰেশ্ঠান্তবত্ো৷ খগপদ-ন্থখান প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুনা 
মোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রোণী-দীর্ঘান কটাক্ষান ॥' 

_-সেই মন্দিরে সন্ধ্যাকালে সঙ্জিতা নৃত্যুপর দেবদাসীরা তাঁদের 
রদ্ধখচিত হাঁতে চামর ব্জন করে । বিলাসিনীদের প্রিয় নখ-বিক্ষত 
মুণালের মতে৷ কোমল হাতে চামর ব্যজনের পরিশ্রমে অলস শিথিল 
হয়ে আসে। তুমি যদি তাহাদের ক্ষতহস্ত দুর্ফোটা জলসিঞ্চনে শীতল 
করে দাও তবে তারা কটাক্ষে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে_ তাদের 
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শ্রোণীদীর্ঘ স্কিম নয়নের দৃষ্টিভ্রমর মুহুমুহ্ছু সার বেঁধে তোমার দিকে 
ছুটে আসবে ।_ শুধু উপমায় নয় বর্ণনার স্ুক্ম বৈশগ্ভ এবং কল্পনার 
অবাধ সঞ্চরণে এ অংশটি মনোরম । 

প্রধানত মাধুর্ষের কবি বলেই হয়তে! কালিদ।সের কাব্যে বূপকাত্মক 
প্রকৃতি চিত্রের সাহায্যে ভীষণ ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ দেওয়ার চেষ্টা বেশি 
নেই। যদিও ব৷ থাকে সেগুলি ভীষণতার সৌন্দর্যযুক্ত হতে পারেনি । 
মেঘনূতে কুরুক্ষেত্র বর্ণনার পর, মেঘের প্রতি বিরহীযক্ষের উক্তি_ 

'রাজন্যানাং শির-শরশতৈর্যত্র গা গীবধন্া 
ধারা পাতৈত্বমিব কমলাগ্ভ্যব্ধন মুখানি।” 

_তুমি যেমন ফুটন্ত পদ্মদলকে অজজ্র ধারাপাঁতে ছিন্ন কর, 
গাণ্তীবধারী অজু নও ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মুখের উপর অজভ্র শর বর্ষণ 
করেছিলেন ।__যুদ্ধের ভীষণতা এই প্রকৃতি চিত্রের সঙ্গে তুলনায় 
কোমল হয়ে উঠেছে । রঘুবংশেও রথুর হস্তে নিহত যবনসেনাদের 
দীর্ঘশ্মাশ্রু বিশিষ্ট রক্তাক্ত মস্তকরাশির তুলনা! কবি খুঁজে পেয়েছেন 
মধুমক্ষিকা ব্যাপ্ত মধুচক্রসমূহে ৷ “রঘুবংশেই তাড়কাবধ দৃশ্যে, 

'জ্যানিনাদমথ গৃরৃতী-তয়োঃ প্রাহুরাস বছুল-ক্ষপাছবঃ। 
তাড়কাচল-কপালকুগ্ডলী কালিকের নিবিড়াবলাকিনী ॥” 

-__তাদের জ্যা-শব্দে রাক্ষপী তাড়কা এসে উপস্থিত হল। তার 
বর্ণ অমানিশাকৃষ্ণ, কর্ণে নরকপালের কুগডল, মনে হল যেন বলাকাযুক্ত 
একখণ্ড নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ নাঁচতে নাচতে এসে দৃশ্যমান হল। 
অমানিশার ন্যায় কষ্ণবর্ণ এবং নর কপালের কুগডল শুনে আমাদের মনে 
যে ভীষণতার ছবি আকা হয়েছিল বলাকাযুক্ত কৃষ্ণমেঘের সঙ্গে তুলনায় 
সে ভীষণতার ছায়া দূর হয়ে যায়--কোমল কবিত্বের স্পর্শে ভীষণতা 
কমনীয় হয়ে আসে। 

' নারীসৌন্দর্য বর্ণনার রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের ব্যবহার কালিদাসের 
আর একটি বিশেষত্ব । এক্ষেত্রেও কাঁলিদাসের কাব্যে গভীর কবিত্বশক্তি 
এবং প্রকৃতিপ্রেমের চরম প্রকাশের পরিচয় আছে। বিশ্বস্থপ্টির সমস্ত 
সৌন্ধের সঙ্গে নারীর রূপকে তুলনা করে তিনি নারীর মাধুর্য, 
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কমনীয়তা এবং অমগ্রতাকে অপূর্ব সুক্তায় ফুটিয়ে তুলেছেন। 
কুমারসম্ভবে' উমা আর “অভিজ্ঞানশকুস্তলা'য় শকুস্তল। সুকুমার 
সৌন্দর্ষের প্রতীকম্বরূপিনী”_ সূক্ষ্ম অনুভূতির সাহায্যে প্রকৃতি থেকে 
তিল তিল সৌন্দর্য-আহরণ করে কবি তার এই ছুটি মানসী 
তিলোত্তমাকে সাজিয়েছেন। 

কুমার সম্ভবে' উমার চরণ-যুগলের রূপ, 

“অভ্যন্নতাঙ্গষ্ঠ নখ-প্রভাভি 
নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদগির স্তোৌ। 
আজহুতু চচরণৌ পৃথিব্যাং 
স্থলারবিন্ব-শরিয়মব্যবস্থাম ॥? 

_-উমার চরণযুগল পৃথিবীতলে বিন্যস্ত হলে তার বৃদ্াঙ্গষ্ঠ ছুটির 
নখকাস্তির ভিতর দিয়ে যেন একটি আরক্তিম প্রভ। বিচ্ছরিত হত, 
মনে হত যেন পৃথিবীতে সঞ্চরমান ছুটি স্থলপদ্ম । 

রাজহংসের গমনের মধ্যে নারীর পদপ্রক্ষেপের তুলন। কালিদাসের 
কাব্যে অজভ্র। উমাঁও মরালগামিনী। তার বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গিতে 
যৌবন উন্মেষের উল্লাস,_ 

'াজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী |, 

উম! যেদিন মহাদেবের তপোভঙ্গ করতে যাত্রা করলেন, বসস্ভের 

পুষ্পাভরণ বহন করে, তাহার সেদিনের রূপটী অপুর্ব 
'আবজিত। কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং 
বাসে বসানা তরুণারকরাগম | 
পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবনত্রা 
সঞ্চারিণী পল্পবিনী লতেব | 

_-তরুণ অরুণের মত রক্তবস্ত্র পরিহিতা উমা স্তনভারে ঈষৎ 
অবনমিতা৷ হয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, যেন পর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকে 
অবনআ্ একটি সঞ্চারিনী পল্লপবিনী লতা । উমার রক্তবন্ত্রে প্রথম 
অরুণরাগের আরক্তিম আভা, স্তনদয়ে পুষ্পস্তবকের মাধুরী এবং 
সবৌপরি উমার গতিভঙ্গি সধশরিনী লতার ম্তায়।--এই সমস্ত প্রাকৃতিক 
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উপাদানগুলি মিলিয়ে উমার রূপ কাব্যময় হয়ে উঠেছে-_এ সৌন্দর্য 
সৃষ্টির তুলনা অন্ত কোনো কাব্যে বড়ো বেশি নেই। শিকুস্তলা! 
নাটকেও সখীদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কবি শকুস্তলার 
লতিকাস্থলভ কমনীয়তার প্রতি বহুবার ইঙ্গিত করেছেন। শকুস্তলাও 
প্রকৃতি থেকে আহত সৌন্দর্যের উপাদানে রূপময়ী, 
“অধর: কিশলয় রাগঃ 
কোমল বিটপানুকার নৌ বাহ্‌। 
কুস্থমিব লোভনীয়ং 
যৌবনমঞ্জেষু সমর্ধম ॥" 

_-অধরে কিশলয়রাগ, বান্ুদ্য় কোমল বিপট, আর অঙ্গে অঙ্গে 
বাধা পড়েছে কুম্ুমের ন্যায় লোভনীয় যৌবন।--রবীন্দ্রনাথের 
“চিত্রাঙগদ। ৃত্যনাট্যে” দেবতার বরে সৌন্দর্যময়ী হবার পর তার কণ্ঠে 
যে গানটি স্থাপিত হয়েছে, তাতে আছে, 

“আমার অঙ্গে অর্দে কে 
বাজায় বাঁশি **" 
পুষ্প বিকাশের স্থরে, 
দেহ-মন উঠে পুরে । 
কি মাধুবীর সুগন্ধ 
বাতাসে যায় ভাঁমি |” 

দৈহিক মাধুরীকে স্থরের বা গন্ধের উপমায় তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ 
অবশ্ঠ পূর্ববর্তী সকল কবিকেই পশ্চাতে ফেলে এসেছেন । কুসুমের . 
সঙ্গে তুলনায় নারী সৌন্দর্যের কমনীয়তা, পবিত্রতা এবং মাধুর্ষের 
প্রতি কালিদাসও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। কুস্থমের আর নারী 
সৌন্দধষের তুলনা কালিদাসের কাব্যের অগণিত স্থানে আছে। 
শকৃস্তলার রূপবর্ণনায় কৰি একস্থলে নবমল্লিকা বা নবমালিকার উল্লেখও 
করেছেন। নারীসৌন্দর্য আভরণের অপেক্ষা রাখে না, নিরাভরণভাবে 
অঙ্গবহিভূত রস্তর সংস্পর্শে এসেও তাঁর উজ্জলতা শ্লান হয় না। 
শকুন্তলা এবং উমা উভয়ের সৌন্দর্যের কথ! বলতে গিয়ে কবি 
রূকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের অবতারণা! করেছেন--ছুটি বর্ণনায়ই নারী- 
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সৌন্দর্যকে পুষ্পরূপী করে দেখানো হয়েছে । কুমারসম্ভব কাব্যে 
তপন্থিনী উমার রূপ, 

“যথ। গুসিদৈর্মধুবং শিরোরুহৈ 

জটাভিরপ্যেবম ভূতাদাননম্‌। 

নই পদশ্রেণিভিরেৰ পঙ্কজং 

সশৈবলাসন্গমপি প্রকাঁশতে ॥, 

_উমার আনন জটাতেও কেশদামে শোভিতের ন্যায়ই শোভা 
পাচ্ছিল--কমলের সৌন্দর্য শুধু ভ্রমরের সংস্পর্শে ই ফোটে না, শৈবাঁলের 
সহযোগেও কমল সুন্দর ।--'শকুন্তলা” নাটকেও ছুম্মন্তের উক্তিতে 
শকুন্তলা'র রূপবর্ণনায় একটি সমধর্মী চিত্রের প্রয়োগ করা হয়েছে । 

“সরসিজমন্কবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং 
মলিনয।প হিমা'শোর্লক্ষণ লক্ষমীং তনোতি। 
ইয়মধিকমনোজ্ঞা! বন্ধলেনাপি তন্বী 

কিমিব হি মধুবাণাং মগ্ুনং নাকৃতীনাম । 

_শৈবাল আচ্ছাদিত পদ্মও সুন্দর, কলঙ্কচিহধারী পূর্ণচন্দ্রও 
শোৌভমান। কিন্তু ব্কলে আবৃত শকুন্তলার দেহ যেন অধিকতর সুন্দর 
হয়ে উঠেছে। 

কুমারী হৃদয়ের লজ্জা ও সংকোচ এবং নারীর প্রথম প্রিয়- 
সম্ভতাষণের আড়ষ্টতার মধ্যে একটি ভাষাতীত মাধুর্য আছে। ত৷ 
কালিদাসের কবিমনকে বিশেবভাবে আকৃষ্ট করেছিল । স্বয়ন্থর 
সভায় অজকে নির্বাচন করেও রাজ কুমারী ইন্দ্ুমতী তাঁর গলায় 
বরমাল্যটি তুলে দিতে পারছিলেন ন|। তখন পরিচারিকা এসে 
তার হাত ধরে মালাটি অজের গলায় পরিয়ে দিল। শকুস্তলা এবং 
উর্বশী প্রথম দর্শনের পর প্রিয়তমের থেকে চলে যাবাব সময় বৃক্ষশাখায় 
আবরণ জড়িত করে খুলবার ছলে বঙ্কিম-নয়নে দয়িতের প্রতি সলজ্জ 
দৃষ্টিপাত করে গিয়েছিলেন। এই বর্ণনাগুলির মধ্যে নারী হৃদয়ের 
মাধুর্যময় সংকোচটি স্থন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। এই লজ্জা এবং 
সংকোচকে কালিদাস উপযুক্ত রূপাত্মক প্রকৃতি চিত্রের সাদৃন্যে প্রকাশ 


৫৯ 


করেছেন। “রধুবংশে'র বর্নিত একটি চিত্রের আলোচনা আগেই করা 
হয়েছে। “কুমার সম্ভব'এও মহাদেব যখন ছদ্মবেশে পার্ধতীকে 
তপস্তা থেকে নিবৃত্ত করিবার জন্য শিবনিন্দা করছেন, তখন পাবতী 
ক্রোধভরে সেখান থেকে চলে যাবার সময় গতিবেগে তাহার বক্ষের 
বন্ধলাচ্ছাদন খসে পড়ল। মহাদেব তখন সহাস্তে নিজমুতি ধারণ 
করে উমাকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করলেন, 

“তং বীক্ষ্য ব্পথুমতী সরসাঙ্গয্ঠি 

নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধত মুদ্বহস্ত) | 

মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ 

শৈলাধিবাজতনয় ন যযৌ ন তস্থৌ |; 

-_ মহাদেবকে দেখে ঘর্মাক্ত কম্পমান! পার্বতী চরণ উধ্র্বে তুলেও 
যেতে পারলেন না, থাকতেও সংকোচ হল। তিনি পথিমধ্যে পর্বত 
প্রতিহত একটি ব্যকুল! নদীর সাদৃশ্য ধারণ করলেন ।-__-সহসা পবতের 
প্রতিরুদ্ধ হয়ে গতিহারা নদী যেমন আর সামনে অগ্রসর হতে না 
পেরে অন্তবেগে শুধু আপনার ভিতর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকে, 
গিরিরাজন্ুতা উমার তেমনই অন্তনিবন্ধ ভাবাবেগে উচ্ছীসময়ী 
হয়ে উঠছিলেন | 

রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের সাহায্য নারীর মাতৃরূপ ফুটিয়ে 
তোলার সফল প্রয়স কালিদ।সের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। গঞ্বতী 
ইন্দুমতীকে প্রভা তকল্পা শ্লানচন্দ্রময়ী রজনীর সহিত তুলনাটির কথা 
আগেই বলা হয়েছে। 'রঘুবংশ'এই আবার রামচন্দ্রকে পার্থ শায়িত 
করে কৃশদেহ কৌশল্যার পুত্রলাভের পরেব মৃত্তিটি কৰি কল্পনা 
করেছেন ।_- 

'শধ্যাগতেন রাষেণ মাতা শতোদরী বভৌ । 
সৈকতান্তোজবলিন। জাহুবীব শরত্রুশা ॥ 

-_'আকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া যাওয়া শরতের ক্ষীণ আোতম্ষিনীর 
শুভ্র সৈকতে ঈষৎ রক্তাভ প্রক্ষুট পন্মকলিটি দেখিয়া কৰি যে আনন্দ 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহা যেন সম্ঠ প্রস্তুত রক্তিমাভ শিশুটিকে বুকের 
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কাছে ধরিয়া শুজ শয্যায় ক্ষীণ শিথিল অঙ্গ এলাইয়া দিয়! শায়িত 
মাতৃমৃত্তি লব্ধ আনন্দেরই সহোদর । পাঠকের চিত্তে এই সাদৃশ্যের 
চিত্রটি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে । 

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতিই যে শুধু তবে সমস্ত সৌন্দর্য দিয়ে 
নারীর রূপমাধূর্ধ ফুটিয়ে তুলেছে তাই নয়, নারীও তাঁর মাধুর্য যেন 
সময় সময় প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানে গচ্ছিত রেখেছে । পরস্পর 
এই আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানব-সম্পর্কের 
নিবিড়ত৷ সার্থক হয়ে ওঠে । “রঘুবংশ'এ ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর অজ__ 
বিলাপে, 

কলমন্ভৃতাস্থ ভাষিতং কলহংসীষু মদালসগতম্। 
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতং পবনাধৃতলতান্থ বিভ্রমাঃ || 
ত্রিদিবোতস্থকয়াপ্যবেক্ষামাং নিশিতাঃ সত্যময়ী-গুণাত্য়। | 

_ন্বর্গে যাবার জন্য একান্ত উৎস্থক তুমি, তোমার বিরহ সহ্য করতে 
পারব না ভেবে, কোকিলের গানে তোমার মধুর কণ্ঠ, কলহংসীকুলে 
তোমার মদালস-গমন, হরিণের চোখে তোমার বিলোল দৃষ্টি 
এবং পবন-কম্পিত লতায় তোমার বিলাঁস অর্পন করে গিয়েছ।-- 
“কুমার সম্ভব” কাব্যে মদনের সাহায্যে শিবের ধ্যানভঙ্গ করবার চেষ্টায় 
উমা! বিফল হয়েছে। অন্তরে অন্তরে নিজের সৌন্দর্যকে নিন্দ। করে 
তিনি তপস্থিনীর বেশ ধারণ করলেন। তাহার রূপের সমস্ত উপাদান 
গচ্ছিত রইল প্রকৃতির অঙ্কে, 

'পুনগ্রহীতুং নিয়মস্থয়া৷ তয়া 
ছয়েপি নিক্ষেপইবাপিতং ছয়ম । 
লতাস্থ তন্বীযু বিলাস চেষ্টিতং 
বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাস্থ চ ॥* 

_ তন্বীলতার দেহে উম! তাহার বিলাসভঙ্গী রেখে গেলেন, 
হরিণীর চোখে রইল তার বিলোল দৃষ্টি ।-প্রকৃতির উপাদান থেকে 
নারীর লাবণ্য এবং নারীর মাধুর্ষ থেকে প্রকৃতির উপাদানের মধ্যে 
এই যে সৌন্দর্যের আদান-প্রদান, এর সাহায্যে কালিদাসের কাব্যে 
প্রকৃতি সজীব অনুভূতির অধিকারিণী হয়ে উঠেছেন । 
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কালিদাস প্রকৃতির বিভিন্ন বস্ত থেকে নারী সৌন্দর্যের উপমান 
সংগ্রহ করেছিলেন-_সেই উপাঁদানগুলির কিছু কিছ পরিচয় পূর্ববর্তী 
এবং পরবর্তী সাহিত্যে যে নেই তা নয়। তবে কালিদাসের লেখনীতেই 
তাদের প্রথম কবিত্বপূর্ণ আবির্ভাব। নারীর আখিকে কালিদাস 
বহ্ুস্থানে পুষ্পের এবং বিশেষ করে কমলের সঙ্গে তুলনা করেছেন; 
পার্বতীর চঞ্চল চোখের তুলনা '্রবাতনীলোৎপল 1 খগ্জন এবং 
চকোরের সঙ্গে সুন্দরীর নয়নের তুলনাও কালিদাসের কাবো। 
কালিদাসের সুন্দরীদের ওষ্ঠ অচিরোদগত কিশলয়, অধর বীধুলীকুন্ুম 
অথবা পক্ক বিশ্বফলের ন্যায় এবং দন্ত মুকুলের সাদৃশ্য সুন্দর ৷ 
কালিদাসের নাধিকাগণ 'শিরীষ কুস্থম-কোমল" বাহু, “কিশলয় গ্র' 
অঙ্কুলি এবং সরসকদলী উরু নিয়ে মরালগমনে নায়কের প্রাণহখণ 
করেন। তাদের কনককাধ্চীগণের রুণুধবনি কলহংস কুজনের সা'দৃপ্ত | 
বিবাহের বেশে সজ্জিত পার্তীকে কবি একটি সুন্দর উপমায় ভাষত 
করেছেন 'প্রফুল্নকাশ। বস্থুধেব'_ প্রফুল্ল কাশিফুল সজ্জিত বশ্ুধাঁর মত ; 
বিরহের বেদনায় ক্ষীয়মানা শকুস্তলার রূপ, 'পত্রাণামিব শোষণেন 
মরুতা-স্পৃষ্টা লতামাধবা ।-_মরুৎ-পুষ্ট মাধবী লতার মতো পত্রশুন্তা ৷ 
বিষাদময়ী নারীর সাদৃশ্য রহিয়াছে শিশিরছিন্ন কমলদলে এবং 
“কলামাত্রশেষ চন্দ্রে! 

খগবেদে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের যে সব নিদর্শন আছে 
তাতে প্রকৃতিকে সজীব বলে কল্পনা করা হয়েছে সত্য কিন্তু খগবেদের 
খষিকবির৷ প্রকৃতিতে মানবস্থলভ অনুভূতির স্পর্শ লাগাতে পারেন 
নি। রামায়ণের প্রকৃতিতে মানবত্ব-আরোপ স্থানগুলিতে নায়িকা- 
স্বলভ অনুভূতির আরোপ করার ক্ষীণ পরিচয় অবশ্থা আছে। 
কালিদাসের কাব্যে প্রাকৃতিক চিত্রগুলি নায়িকাসুলভ রূপমাধূর্য 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতির গভীরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
মেঘদূত কাব্যে, 

“তন্াঃ কিঞ্চিৎ করধৃতাযিব প্রাপ্তবাণীরশাখং 
বত্বা নীলং ললিল বসন মুক্তরোধনিতন্বমূ।, 
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_শ্রীষ্মতাপে স্বল্পসলিল! গম্ভীরার জেগে-ওঠা পুলিন থেকে 
বেতসলতাগুলি জলের উপর ঝুকে পড়ে শোতে আন্দোলিত হচ্ছে__ 
যেন গম্ভীররূপিনী নায়িকা তার নিতম্ব থেকে শ্বলিত বসনখানি 
যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করার চেষ্টায় রত।-_-উপমা'র ভাব প্রচ্ছন্ন থাকায়, 
এই অংশে মানবস্থীলভ অন্থুভূতির স্পর্শ লেগেছে। 'মেঘদূত'এই আবার 
মেঘের নিকট যক্ষের উজ্জয়িনী, নগরীর বর্ণনা ।__ 

“বক্তঃপন্থা যদি ভবতঃ প্রস্থিতসোত্তরাসাং 
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়বিমুখো ম। স্ম ভূরুতজ্জয়িন্যাঃ |, 

_ দক্ষিণ পশ্চিমদিকে একটু বেঁকে-্তুমি উজ্জয়িনীর শোভা দেখে 
যেও। লৌধশিখরগুলি দেখলে মনে হবে নগরী যেন উৎসঙ্গ এলয়িত 
করে করে কার প্রতীক্ষ।/। করছে ।_-নায়িকার রূপের চেয়ে 
নায়িকাসুলভ অন্ুভূতিই এই অংশটাতে বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। 

“বিক্রমোবশী' নাটক বিরহী পুরুববার চন্দ্রোদয় বর্ণনা, 

“উদয়গৃড শশাঙ্কমারীচিভি»মসি 
দূরমিতঃ প্রতিসারিতে । 

অলকস*ঘমনাদিব লোচনে হরতি 
মে হরিবাহন দিঙ্খ,খম্।” 

__শঈীষৎ প্রকাশিত চন্দ্রের কিরণে অন্ধকার দূর হয়েছে। মনে হচ্ছে 
যেন মুখের উপর থেকে কেশভার সারিয়ে পূর্বদিক বধূর হাস্তোজ্জল 
মুখ আমার চোখে জেগে উঠল ।--এই মানবত্ব আরোপে পুরুববার 
মিলনাকাজ্ষার ইঙ্গিত আছে বলেই অংশটির ব্যপ্জনা গভীরতর 
হয়েছে। রঘুবংশ' এ চতুর্দশবর্ধ বনবাসের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় 
ফিরে এসেছেন । সমস্ত নগরী আনন্দে অধীরা । 

'প্রাসাদ-কালাগুরুধূম রাজিস্তন্াঃ 
পুরে! বাযুবশেন 1ভন্না | 
বনান্িবৃত্বেন রঘুত্তমেন 
স্বয়ং বেণিরিবাবভাসে ॥, 
--প্রসাদে প্রজ্বলিত কৃষ্ণ অগুরুর ধূম বায়ুবশে চারিদিকে ছড়িয়ে 
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পড়ল-_মনে হল যেন দীর্ঘকাল পরে বনবাস প্রত্যাগত রঘুমণি তার 
বিয়োগ-বিষন্না রাজপুরীর বেণিবন্ধন যুক্ত করে দিয়েছেন,_-তাই 
নগরীর রুক্ষ কৃষ্ণ কেশকলাঁপ বায়ুভরে উড়ছে ।- রাজপুরীকে 
রঘুমণির বিয়োগবিষপ্না এবং রুক্ষকেশ কলাপের অধিকারিণী করে 
এই মানবত্ব আরোপে কবি অনুভূতির স্পর্শ লাগিয়েছেন । এরকম 
বহুক্ষেত্রে শুধু মানবরূপের এবং প্রকৃতি চিত্রের সাদৃশ্যেই নয় মানুষের 
অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতাও কালিদাসের কাব্যে অবলীলাক্রমে 
প্রকাশিত হয়েছে। 

প্রকৃতির সঙ্গে মীনবমনের নিবিড় যোগাযোগের সন্ধান 
কালিদাসের কাব্যকে নানাভাবে সন্বদ্ধ করেছে। অন্ুভূতিশীল প্রকৃতি- 
চিত্র বর্ণনা এবং মানব হৃদয়ের সহিত প্রকৃতির একাত্মতাঁর পরিচয় যেন 
কালিদাসের কবিত্বের সহজাত প্রকাশভঙ্গি। মানবজীবনের সুখছুঃখের 
নাটকে কালিদাসের উপলব্ধ প্রকৃতি শুধু মুক এবং জড় দর্শকের ভূমিকা 
গ্রহণ করে নি, শুধুমাত্র পটভূমিরূপেত্ত তাকে ব্যবহার কর! হয় নি। 
অন্ুভূতিসম্পন্ন হয়ে সে অভিনয়ে পরিপূর্ণ কুশীলব অংশে স্থান পেয়েছে 
রঘুবংপে পুত্রলাভ কবিবার আকাজ্ষায় যখন রাজ। দিলীপ নন্দিনীর 
পরিচর্যায় নিযুক্ত তখন তপোবনের তরুগণ রাজার পার্শচর হয়ে 
উঠেছে। পক্ষীর! সুমধুর গানে রাজার জয়ধ্বনি করেছে। দিখ্িজয়ী 
রদ্ধু যখন বিন্ধ্য-পর্ততে সসৈন্যে অবস্থান করছিলে তখন মলয়পবন 
সেবকের ন্যায় সৈন্যদের ক্লান্তি দূর করেছে । রাজা কুশ যখন সরষুনদী 
পার হয়ে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন হংলমালা তাকে 
চামরব্যজন করেছে। 'রঘুবংশ'এ প্রকৃতিকে অন্ুভূতিশীল করে অঙ্কিত 
করার প্রয়াস এবং সিদ্ধি গভীরতম রূপলাভ করেছে । 

“যন্মিন্‌ মহীং শাসতি বণিনীনাং নিন্রাং 
বিহারাদ্ধপথে গতানাম | 
বাতোহপি নীন্রংসয়দংশ্তকানি কো 
লঘয়েদাহরণায় হস্তম্‌ ॥ 
দিলীপের সুশাসনের পরিচয় দিতে গিয়ে কবি বলছেন, _মদমত্তা 
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কাঁমিনীগণ বিহারস্থলে যাবার কালে যদি পথিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত 
তবে কোনে কামুক তো দূরের কথা পবন পর্যস্ত সেই রমণীর 
নিদ্রাগলিত বমন কম্পিত করার সাহস পেত না।_-এখানে পবনকে' 
শুধু অনুভূতিশীল করেই কবিত্বআোত হয়ে যায়নি কল্পনার অবাধ 
বিচরণ সে স্রোতকে চিরমুখর করে রেখেছে । 'রঘুবংশে'ই অন্য অংশে 
সীতা এবং রামের আকাশপথে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময় যখন 
আকাশগঙ্গার তরজ-শিখর-সিক্ত এবং অদৃরবর্তী মহেন্দ্র পর্বতের ' 
এরাবত মদ-গন্ধী মন্দ সমীরণ সীতার মুখে এসে লাগছিল, তখন 
রামচন্দ্র সে পবনের প্রতি হিংসার ভাব পোষণ করে তাঁকে 
অনুভূতিণীল করে তুলেছেন । লক্ষ্মণ যখন অগ্রজের আদেশে সীতাকে 
বনে পরিত্যাগ করে আসছিলেন তখন, 
“অবার্যতেবোখিত-বীচি-হস্ভিজহ্োছু হত্রা স্থিতয়! পুরস্তাৎ।; 

__জহচুদ্ুহিতা গঙ্গা! যেন তরঙ্গময় হস্ত সঞ্চালনে তাকে এই দুষ্ার্য 
হতে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন ।__কুমারসম্ত'বএও উমা যখন 
পতিলাভের আকাজ্্ষায় ঘোর তপস্তায় রত তখন,__ 

'বালোকয়ক্ন,ন্মি ষিতৈস্তড়িনয়ৈর্মহাতপ:- 
সাক্ষ্যে ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ 1, 

_-তিমির! রজনী মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলকের দ্বারা গৌরীর কৃচ্ছ, 
সাধনা লক্ষ্য করত-_মহাতিপা উমার সেই তো একমাত্র জঙ্গী ।__ 
মেঘদূত-কাব্যে মেঘকে তৃত কল্পনা! করে তার কাছে বিরহ বেদনার পাত্র 
উজাড় করে দেবার মধ্যেই যদিও প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে 
তুলবার সম্পূর্ণ প্রয়াস ধরা পড়েছে, তবু অনুভূতিশীলতাকে কৰি 
প্রগাঢ় বর্ণনামাধূর্যে মাঝে মাঝে আরও সুন্দর করে তুলেছেন। 
মেঘ-দয়িতের দর্শন অভিলাধিনী দশার্ণদেশের উগ্ভানরাণীকে কবি 
পুষ্পরোমাঞ্চে সাজিয়েছেন, বিদিশার বেত্রবতী নদীর তীরও মেঘ- 
প্রিয়ের আগমনে পপুলকিতমিব প্রৌটঃ পুষ্পৈ কদশ্বৈ-_ প্রক্ষুটিত কদন্ব 
পুষ্পে তাহার পুলক রোমাঞ্চ ফুটিয়ে তুলেছেন । 

কালিদাসের সহানুভূতিশীল এবং নিধিকার নিসর্গচিত্রগুলিও 
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সুন্দর । রঘুবংশ'এ দিলীপের সাম্রাজ্জীর সঙ্গে বনগমনের সময় এবং 
রঘুর জন্মের সময় দশদিক প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল এবং অনুকুল বায়ু, 
প্রবাহিত হয়েছিল। ইন্দ্মতীর মৃত্যুতে অজবিলাপে এবং “কুমার 
সম্ভব'এর রতিবিলাপে সমস্ত নিসর্গের মনে সহানুভূতির ছোয়া 
লেগেছে। পশু-পক্ষী লতা-গুল্সকে কবি অশ্রবারিধৌত করে 
অনুভূতির রঙে রাডিয়ে তুলেছেন। “বিক্রোমর্বশী” নাটকেও বিরহী 
পুরুববার ছুঃখে সমস্ত প্রকৃতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছে । রিঘুবংশ'এ 
একটি সুন্দর সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় আছে। রামসীতার 
বিবাহের পর বিবাহযাত্রীদের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের সময়ে পথরোধ 
করে দাড়ালেন পরশুরাম । ভীষণ দর্শন পরশুরামের মুত্তি দেখে 
“স্টেন-পক্ষ-পরিধূসরালকাঃসান্ধ্য-মেঘ-রুধিরার্রবাসসঃ। 
অঙ্গন ইব রজন্বল1 দশে! নে] বভুবুরবলোকন-ক্ষমাঃ ॥" 

__দ্দিকবধূদের ধসর অলকের ন্যায় ম্যেন পক্ষিবৃন্দে আকাঁশ 
সমাচ্ছন্ন হল এবং রজন্বলা রমণীর শোণিতাক্ত বসনের ন্যায় 
সন্ধযাকালীন রক্তমেঘমালায় আকীর্ণ আকাশের দিকে আর দৃষ্টিপাত 
করা গেল না ।- আধুনিক দৃষ্টিতে রুচি বিগহিত উপমার অংশটি 
বাদ দ্রিলে এই পংক্তি ছুটির কবিত্বস্থষ্টিতে সার্থক । বিবাহ 
শোভাযাত্রায় পরশুরামের আগমনজনিত ভয় এবং তাহার ভীষণতাকে 
কবি সন্ধ্যাকাশে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন, মানব মনের আশঙ্কা 
সঙ্গে প্রকৃতি একাত্ম হয়ে গিয়েছে । 

বিরহের পটভূমিতে প্রকৃতিকে মিলনোচ্ছল করে উভয়ের তুলনার 
মধ্য দিয়ে বিরহের সুরটি আরও করুণ করে তোলাই নিধিকার প্রকৃতি 
বর্ণনার উদ্দেশ্য । কালিদাসের নিধিকার প্রকৃতিচিত্রগুলি সহান্ু- 
ভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র থেকে কিছু হীন মনে হলেও কবিত্ব স্থষ্টিতে 
সার্থক। বিরহী পুরুববার হুদয় বেদনাকে পাঠকের উপলব্িস্থুলভ 
করে তোলবার জন্য কবি বহুবার নিধিকার প্রকৃতিচিত্রের সাহায) গ্রহণ 
করেছেন। বনের মধ্যে চারিদিকে মিলনের দৃশ্য দেখে পুরুরবাঁর বিরহী 
হৃদয় আরও বিচলিত হয়ে উঠেছে । প্রেমোন্মাদ দুম্মস্তকেও শীতাংশু 
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অগ্নিবর্ষণ করেছে, পুষ্পদল তার কাছে কঠিনতার প্রতিমুত্তি মনে হয়েছে, 
মলয়পবন রথে এসেছে জ্বালা । বিরহী হৃদয়ের নিকট চন্দ্র মলয় 
পবন এবং পুষ্পের সাধারণ ধর্মের এই পরিবর্তন বৈষ্ণব কবিদেরই 
বিশেষ করে প্রলুব্ধ করেছিল। রাধা কৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর মধ্যে 
এই প্রকার বর্ণনার বান বয়ে গিয়েছে। 

কালিদাসের অন্ভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
পরিচয় পরবর্তী উদ্ধাতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । “কালিদাস কখনও 
বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে কোন অশরীরী আত্মার আবিষ্কার বা সন্ধান 
করেন নাই-_বহিঃ প্রকৃতি তাহার কাছে একান্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছে 
তাহার সকল জেব প্রাণধন্মে-তাহার সকল চেতনা বিলাসে। 
ইহার ভিতরে কোন দার্শনিকতা নাই,_রহিয়াছে স্পষ্ট বাস্তবদৃষটি, 
বাস্তব অনুভূতি ।' প্রকৃতির প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই প্রকৃতি 
মানুষের মতোই তার কাব্যে নায়ক নায়িকা হয়ে উঠেছে। “মেঘদৃত'এ 
শুধু দূত মেঘ নয় সমস্ত প্রকাতিই বিরহী যক্ষের প্রিয়া বিরহের বেদনা 
ভাগ করে নিয়েছে । মান্ুষেব সঙ্গে প্রকৃতির এই অনুভূতির আদান- 
প্রদানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন “শকুন্তলা” কাব্যে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 
“অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটকে অনস্ুয়া প্রিয়ংবদা যেমন, ছুম্মস্ত যেমন, 
তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র কবি আলংকারিক 
উপায়ে তপো বনের প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠী করেন নাই-_জীবনের 
সকল স্ুজ্ধ্ মাধুর্যের সহযোগে নিস্গসুন্দরী শকুস্তলার সখীস্থান 
অধিকার করিয়াছে; 'বনজ্যোৎস্ন! ওসহকার তরুকে কেন্দ্র করে শকুস্তল। 
এবং সখীঘয়ের বিমল হান্তপরিহাসের এই স্বন্ধটি মৃতি গ্রহণ করিয়াছে । 
বনজ্যোৎসা এবং সহকারতরু.*মুক প্রকৃতির অংশ মাত্র নহে 
তাহাদের সহিত রহিয়াছে যৌবনের প্রচ্ছন্ন আশ! আকাজ্ষা বুকে লইয়া 
জাগিয়া উঠা একটি নবীন দম্পতীর অভেদসিদ্ধান্ত কুমারী জীবনের 
সেই স্বপ্ন সেই অভেদ সিদ্ধান্তকে পশ্চাতে রাখিয়াই সমস্ত দৃশ্যটি এমন 
সজীব এবং সরস হইয়া উঠিয়াছে।” শকুস্তলার বিদায়দৃশ্ঠে শকুস্তলার 
জন্য পুস্পআভরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে আশ্রম বালকঘ্য় দেখতে পেল--__ 
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মঙ্গল কার্ষের উপযোগী ক্ষৌম্যবসন দান করছে চন্দ্রপাণ্ড কোনে৷ বৃক্ষ, 
কোনো বৃক্ষ চরণ-পরাগ অলক্তরস ক্ষরণ করেছে, অন্যান্য তরুও যেন 
নিজেদের কিশলয় রক্তিম করতলে নানা আভরণ দান করবার জন্য 
প্রতিদবন্দিতা করেছে ।-_এই উপহার প্রদানের দ্বারা শকৃস্তলার সঙ্গে 
তপোৌবনের গভীর সম্বন্ধের মাধুর্য যে উপায়ে প্রকাশিত হয়েছে তার 
তুলনা পাওয়া যায় না। বিদায়ের অব্যবহিত পূর্বে মহধি কথের 
অনুরোধে সন্নিহিত তরুগণ কোকিলকণ্ঠে সাঁড়। দিয়ে শকুস্তলার 
বিদায় অনুমোদন করেছিল । “জীবনের একটি সুকুমার অধ্যায়কে 
কথার তুলিতে কাব্যে আকিয়া তুলিতে তিনি (কালিদাস) 
বিশ্বপ্রকৃতিকে শুধু পটভূমি রূপে গ্রহণ করেন নাই” প্রকৃতির 
প্রবাহকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার চিত্রগুলিকে জীবনের 
সমপর্যায়ে ফেলিয়া |” 

কোনো! একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তাহার সঙ্গে অন্য কোনো 
ব্যক্তি বা বস্তর দৈহিক অথবা ভাবসাদৃশ্ঠ কল্পনা করাই ভাবান্ুষঙ্গী 
প্রকৃতির গোড়ার কথা । ভাবান্নষঙ্গী প্রকৃতিতে রূপকাত্বকার একটি 
বিশেষ স্থান আছে। কালিদাসের ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রগুলি ভাবের 
গভীরতায় স্বাতন্ত্য রক্ষা করেছে, রূপকাকত্মকাকেও প্রকাশ করেছে। 
রঘুবংশ'এ রাজাদশরথের মৃগয়াদৃশ্যে, চন্দ্রকরমণীয় কলাপ বিস্তার 
করে বনময়ুরগণ তার অশ্বের চারদিকে উড়তে লাগল কিন্তু তিনি 
তাদের দিকে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারলেন না। ময়ুরপুচ্ছের 
বর্ণসাদৃশ্তে তাহার মনে পড়ে গেল _মাল্যান্ুুকীর্ণে রতিবিগলিত বন্ধে 
কেশপাশে প্রিয়ায়াঃ-_নান। কুন্থুম শোভিত রতিশ্রম বিগলিত প্রিয়ার 
কেশপাশ । সীতাবিরহকাতর রামচন্দ্রকেও “স্তনাভিরাম স্তবকাভিনঅ' 
স্তনস্তবকের ভারে ঈষৎ অবনম্্র অশোক লতিকা সীতার আলিঙ্গনে 
কথ। স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবান্ুুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রগুলিতে 
রূপকাত্মকতার আভাস আছে কারণ প্রিয়ার পুষ্পশোভিত কেশপাশ 
এবং সীতার পয়োধরসংসর্গ আলিঙ্গনের সঙ্গে সাদৃশ্যই এস্থানে স্মৃচিত 
হয়েছে। “বিক্রোমার্ধশী'তে উর্বশীহার! পুরুরবার উক্তি, 
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'আরক্ত কোটিভিরিয়ং কুহ্থমৈর্নবকন্দলীম লিনগতৈঃ। 
কোপাদস্তর্বাম্পে স্মরয়তি মাং লোচনে তশ্যাঃ ॥” 

__বর্ধার নবধার! স্পর্শে ভূগর্ভ থেকে রক্ত-নবকন্দলী ফুটে উঠেছে 
এবং তার মধ্যে জলবিন্দ্বু জমে প্রিয়ার ক্রোধরক্ত সজল নয়নের কথা 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ডে।__রূপকাত্মতাই এই ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি চিত্রের 
প্রাণ। প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যে অত্যন্ত আধুনিক 
কালের সংযোজন ৷ কিন্তু মাঝে মাঝে এমন কবিরও জন্ম হয়, ধার! 
প্রতিভাবলে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কাব্যের কোনে একটি 
বিশেষ ধারার আভাস চিত করে যান । কালিদাস তাদেরই অন্ততম | 
'মেঘদূত' কাব্যটি একদিকের বিচারে আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রন্ত। 
আধষাটের প্রথম দিনে মেঘাশ্রিষ্ট সান্ুদেশের দিকে তাকিয়ে বিরহী যক্ষ 
যে কল্পনার রাজ্যে চলে গিয়েছেন তা ালিদাসের কবিমনের বিশিষ্ট 
মেজাজের (22০০৫) রাজ্য। “মেঘদুতেরই মেঘলোকে ভবতি 
স্বখিনোহপ্য ন্যথাবৃত্তি চেত? | মেঘদর্শনে স্তখী লোকের চিত্তও কেমন 
আকুল হয়ে ওঠে -এই কথাটির মধ্যে যেন কবি হৃদয়ের হতাশার 
দীর্ঘশ্ববস বাণীলাভ করেছে, কালিদাসের মানসরাজ্োর সন্ধান যতো 
ক্ষীণ আকারেই হোক যেন এই কথাটি মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। 

কালিদাসের প্রকৃতি বর্ণনাগুলি মুখ্যত রূপকাত্মক একথা আগেই 
বল। হয়েছে । নানাপ্রকার উপমা এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ 
এর প্রধান অবলম্বন। সেগুলি সাধারণভাবে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র 
এবং প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের অংশেই আলোচিত হয়েছে। 
এগুলি ছাড়া কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণন৷ বস্তলীন দৃষ্টিভজি 
প্রস্ত নয়। প্রত্যেক বর্ণনার মধ্যেই কালিদাসের কবিকল্পনার অবাধ 
বিচরণ আছে। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনাগুলি কল্পনার আভরণে বিশেষ- 
ভাবে সজ্জিত ( ?০০০:৪৮০)। রাজসভার কবি রূপে কালিদাসের 
পক্ষে এটাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দীর্ঘ প্রকৃতি বর্ণনাগুলির মধ্যে 
বিঘুবংশ'এ রাঁমসীতার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন দৃশ্য, 'কুমারসম্ভব'এ 
হিমালয়ের রূপ এবং সন্ধ্যার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । আর সমস্ত “মেঘদূত' 
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কাব্যখানি তো নিসগর্ব্ণনার অপরূপ পরিচয়ে সমুজ্জল। কল্পনার 
অবাধ সঞ্চরণে, কবি সুলভ অস্তদূ্টি এবং দৃশ্তগুলির পরস্পরের মধ্যে 
আমন্পাতিক সম্বন্ধ স্থাপনে “মেঘদূত' কাব্যের প্রকৃতিবর্ণনা চিরদিনই 
রসিক মনের অনুভূতিতে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করবে। “বিক্রোমবর্ষশী' 
নাটকেও কবি উর্ধশীর সন্ধানরত বিরহী পুরুরবাকে যে প্রাকৃতিক 
পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন, তার তুলনা অন্য কোনে সাহিত্যে 
প্রায় ছুলভ। 'শকুস্তলা'তে প্রকৃতি বর্ণনার স্বতন্ত্র প্রয়াস নেই। 
থাকার কথাও নয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্তগুলি সজীব হয়ে “শকুস্তলা' 
নাটকে পাত্রপাত্রীর স্কান অধিকার করেছে। প্রাকৃতিক কতকগুলি 
দৃশ্ের প্রতি কালিদাসের কবিসুলভ পক্ষপাতিত্ব ছিল। তাদের 
মধো একটি আকাশপথ থেকে পৃথিবীর শৌভাদর্শন। “রঘুবংশ'এর 
পুস্পকরথে রামসীতাঁর অযোৌধ্যায় আগমন, “শকুস্তলা'ও “বিক্রোমবশী' 
নাটকে এবং সমস্ত 'মেঘদূত' ক।ব্য জুড়েই আকাশ থেকে সুন্দরী 
ধরণীর রূপ পুনঃ পুনঃ বণিত হয়েছে । কালিদাসের কল্পন।বিলাসের এটি 
অন্যতম পরিচয় । 

কালিদাস প্রধানত শান্ত-রসের কবি। কাজেই প্রকৃতির রুদ্ররূপ 
বর্ণনা কালিদাসের কাব্যে ব্পই আছে। একথা পুর্বেই উদীহরণেয় 
সাহায্যে আলোচিত হয়েছে। শান্তরসের কবি হিসাবে তপোবন 
দৃশ্যের সমাহিত মৃত্তি কিন্ত কালিদাসের কাব্যে অমরত্ব লাভ করেছে। 
দিলীপের তপৌবন বাঁসকালীন তপোবন দৃশা এবং শকুস্তলা"র 
তপোবনের পটভূমি সাহিত্যের চিরকালীন সঞ্চয় । 

ককুমারসম্ভব'এর প্রারস্তে হিমালয়ের বর্ণনায়, কালিদাস কল্পনার 
রঙিন তুলিতে হিমালয়কে অপরূপ সজ্জা দান করেছেন। 

একটি প্লোক”৮_ 

“যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-ম গুনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈবিভতি | 
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্‌ ॥ 

__হিমালয়ের শিখরদেশের নানা ধাতুর আভা ষখন বাতাসে ভেসে 

বেড়ানো মেঘখণ্ডের গায়ে লাগে, তখন পর্বত মধ্যব্তিনী অদ্দরসথন্দরীরা 
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সন্ধ্যাভ্রমে তাড়াতাড়ি বেশভূৃষ। সম্পাদন করতে গিয়ে ভুল করে 
বসেন। কল্পনার অবাঁধ সঞ্চরণে এটি রমণীয়। “কুমারসম্তবএই 
গৌরীর নিকট শংকরের সন্ধ্যাদৃশ্য বর্ণনায় রূপকাত্মক কিন্ত কল্পনার 
বিচিত্র সঞ্চরণে অপরূপ-_ 

€পূর্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্বযক্তপন্কমিব জাতমেকত:। 

খং হৃতাতপজলং বিবন্বতা ভাতি কিঞ্চিদ্দিব শোষবৎ সর: |, 

_ পুর্বাকাশে পঙ্থের ন্ায় প্রগাঢ় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে-_ 
যেন একটি নিদাগশুষফষ জলাশয় আকাশের আকারে পড়ে রয়েছে 
“'রঘুবংশ” কাব্যে আকাশ প্থ হইতে দূরে বিলীয়মান বেলাভূমির দিকে 
তাকিয়ে বামের উক্তি, 

দুরাদয়শ্চক্র-নিভন্য তন্বী তমাল-তালীবনরাজি-নীলা । 
আভাতি বেল। লবণান্থরাশের্ধারানিবদ্েব কলঙ্করেখ। || 

_দূরে, অতিদূরে, নিতান্ত ক্ষীণ রেখাব ন্তাঁয় লবণান্থ রাঁশির 
বলয়াকার তীরস্ুমি দেখ! যাচ্ছে” _একবার দৃষ্টি দানকর। তমাল ও 
তালবন রাজিতে বেলাভূমি একেবারে নীল-_-অতি গভীর নীলবর্ণ 
ধরণ করেছে ' লৌহচক্রাকার নীলান্ুরাশির ধারাভাগে কতনা 
মালিন্সের রেখ। পড়েছে ।_-এই বর্ণনায় বেলাভূমির দূরত্ব, বুঝাবার 
জন্ত দীর্ঘবণ ব্যবহারের প্রাচুর্য অভিনব । প্লোকটি আবৃর্তির মধ্য দ্রিয়েই 
“তমাল-ত।লি-বনরাজি-নীলা1! শোভিত সমুদ্রতীরের বিলীয়মান সীমা- 
রেখার চিত্র পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। 

সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনার মতো খতুবর্ণনায়ও কালিদাস কল্পন। 
বিলাসের পরিচয় দিয়েছেন । উপরন্ত বিভিন্ন খতুগুলি তাহার কাবো 
অনুভূতির গভীরতাঁয় সজীব হয়ে উঠেছে। কালিদাসের বণিত 
খতৃগুলি কেবলমাত্র বাংসরিক নৈসগিক প্রপঞ্চই নহে, তারা খতু- 
পুরুষ। মানবমনের সহিত গভীর সম্পর্কে তাহাদের সৌন্দর্য বিকশিত 
হয়ে ওঠে । 

ধতুসংহাক কাব্যে বড়খতুর প্রত্যেকটিরই বর্ণনা আছে, তারা 
বিভিন্ন খতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে কালিদাসের কবিত্বপুর্ণ 
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জ্ঞানের পরিচায়ক । গ্রীন্ম বরনার প্রথম দিকটি ব্যবহারিকতায় পুর্ণ; 
তবে ব্যবহারিক বর্ণনাতেও কি করে কবিত্বের স্পর্শ লাগাতে হয়, সে 
ধারণা কালিদীসের স্বভাবজাত। গ্রীম্মের আগমনে প্রকৃতির দেহে কি 
কি পরিবর্তন হয়েছে তাও কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় স্ষ্টিমূলক হয়ে উঠেছে। 
শেষভাগে নিদাঘ প্রজ্জলিত দাঁবাগ্নির চিত্রে কৰি তৃষ্ণার্ত পশুপক্ষিদের 
ভয়ব্যাকুলতা৷ এবং প্রকৃতির শ্রীহীন মৃত্তির একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, 
“শ্বসিতি বিহগবর্গঃ শীর্ণ-পর্ণ-ভ্মন্থঃ 
কপিকুলমুপযাতি ক্লাস্তব্রেনিকুগ্ডম্‌। 
ভ্রমতি গবয়যুথঃ সর্বতস্তোয়মিচ্ছঞ্ছরভকুল 
মজিন্ং প্রোদ্ধরতান্ব কৃপাৎ | 

_-অতিশয় তাপে ঝরে পড়া পত্রশুন্ত রুক্ষ তকতে বসে বিহগকুল 
ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করছে। বানরগুলি ক্লান্ত হয়ে গিরিকর্জের দিকে 
ধাতি হচ্ছে। পিপাস্থ গবকদল জলের আশায় ইতস্তত সঞ্চরমান। 
শরভ কুল খজুলন্বিত দেহে কুপ থেকে জল উত্তোলন করছে।-_“রধুবংশ' এ 
কুশের অযোধ্যা প্রত্যাগমনের পরও একটি গ্রীষ্ম বর্ণনার অবতারণ। 
করা হয়েছে । সে স্থানে গ্রীষ্মকে ভোগ লালসার খতুরূপেই উপস্থাপিত 
কবা হয়েছে। বূপকাত্মক বর্ণনায় সে নিদাঘদৃশ্য রমণীয় হয়ে উঠেছে। 

ভাবের দিক থেকে কালিদাসের কাব্যে বর্ধা খতুরই প্রাধান্ত ৷ 
অন্যান্য খতু বর্ণনীয় কবি মানবমনের সহিত খতুপুরুষের গভীর 
সম্পর্কের ইঙ্গিত করেছেন কিন্তু বর্ধাখতু বর্ণনায় সে ইঙ্গিত পূর্ণতা লাভ 
করেছে। অন্যান্ত খতু মানবমনে ভোগলালসার কি অভিলাষ জাগিয়ে 
তোলে তাই যেন কবির বক্তব্য বিষয়। কিন্তু বর্ধা খাতুতে এই 
অভিলাষকে কবি দেহাতীত অশরীরী প্রেমের রাজ্যে পৌছে দিয়েছেন। 
বর্ধা় মানবমনের মিলনাকাজ্ষ। ও হৃদয়ের অকথিত বাণীতে ভরা 
ব্যাকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। দেশ কাল এবং পাত্র নিরপেক্ষ বিরহী- 
হৃদয়ের চিরস্তন ক্রন্দন “মেঘদূত'এর ছত্রে ছত্রে ধর! পড়েছে । 'খাতু- 
সংহার' কাব্যে বর্ষাবর্ণনার যে অংশটি স্থান পেয়েছে তারও প্রধান 
বিশেষত্ব কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ । 
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“অভীক্ষমূচ্চৈধ্বনিত পয়োমুচা ঘনান্ধকারীকৃতশর্বরীঘপি | 
তভিৎপ্রভা-দশিত-মার্গ-ভূময়ঃ প্রয়াস্তি রাগাঁ?ভিসারিকা; স্থিয়ঃ | 

__নিরস্তর মন্দ্রধবনিতে মেঘমাল। রজনীর অন্ধকার শতগুণ বাড়িয়ে 
তুলেছে । পথঘাট অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে । এই তিমিরাবৃত তামসী 
রজনীতেও অভিসারিকাগণ ক্ষণিকবিহ্যৎ ঝলসিত পথে, অন্থুরাগান্ধ 
হৃদয়ে সন্কেত স্থলের উদ্দেস্টে চলেছে ত্রস্ত পদক্ষেপে । অথবা-_ 

পয়োধরৈভীম-গভীর-নিশ্বনৈ-স্তডিত্তিরুদ্ধেজিত-চেতসো ভূশম | 
কুতাপরাধানাঁপ যোষিতঃ প্রিয়ান্‌ পবিঘজস্তে শয়নে নিরস্তরম |” 

-একই শয্যায় অপরাধী প্রিয়তমের সহিত শয়ন করেও 
যারা রোষভরে মুখ ফিরিয়েছিলেন, অকম্মাৎ জলধরের গর্জন ও 
বিছ্যৎছটায় ভীত.হয়ে সে সব অভিমানিনী পার্খপরিবর্তন করে অপরাধী 
প্রিয়তমকে প্রগাটভাবে আলিঙ্গন করছে ।_-এ অংশগুলির সৌন্দর্য 
এবং কল্পনার অপরূপ বিচরণ রসজ্ঞ পাঠকের নিকট চিরস্তরণ রসের 
উৎস। 

“খতুসংহার” কাব্যের শরতবর্ণনাটি প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপের 
নিদর্শন । শরৎকালকে শরতরাণী রূপ দেবার এই প্রাথমিক অভিলাষ 
রবীন্দ্রনাথে এসেও শেষ হয়নি। কালিদাস শরৎকে নববধ্বপে 
সাজিয়েছেন । শরতে যুবকযুবতীর হৃদয়ের গভীর মিলনাকাক্ষার সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিতও এই বর্ণনায় অভিব্যক্ত । “রঘুবংশ' এও রঘুর দিগ্িজয়ের প্রারস্তে 
একটি শরত্বর্ণনার অবতারণা করা হয়েছে। বর্ণনাটি অলংকারপূর্ণ এবং 
কল্পনাবিলাসের সূক্ষ্ম নিদর্শন । একস্থানে আছে ।-__ 

'প্রসবৈঃ সপ্তপর্ণানাং মদ্র-গন্ধিভিরাহতাঃ। 
অশ্দুয়য়েব তন্নাগাঃ সগধৈব প্রস্থক্রবুঃ ॥ 

সপ্তপর্ণ কুম্ুমের গন্ধ মদ্রআ্রাবী করীর মদগন্ধের মতো । এই সপ্তপর্ণ 
কুম্ুমগন্ধে ঈর্ধান্থিত হয়েই যেন মদোদ্ধত মাতঙ্গগণ দেহের সপ্তস্থান 
থেকে সপ্তধারায় মদবর্ষণ করতে লাগল । 

খিতৃসংহার হেমন্ত বর্ণনাটি ব্যবহারিকতাময়। ভোগলালসার 
কথাই এই হেমন্ত বর্ণনায় প্রীধান্ত পেয়েছে; কল্পনাবিলাসে 
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সে-ব্যবহারিকতা কবিত্বের স্পর্শ পেয়েছে। বর্ণনার শেষ ছুইটি 
পংক্তিতে অবশ্য ব্যবহারিকতার ইঙ্গিত বেশি স্পষ্ট ।-_ 
“বহুগুণবমণীয়ে৷ যোষিতাং চিতহারী পরিণত- 
বহুশালিব্যাকুলগ্রামসীম] | 
সততমতিমনোজ্ঞঃ ক্রৌঞ্চমালাপবীতঃ 
প্রদশিতু হিমযুক্তঃ কাল এষঃ স্খং বঃ ॥ 

_-বিলাসীর পক্ষে এই হেমস্ত খতু নানাপ্রকারে রমনীয় এবং 
অঙ্ণাকুলের পরমহৃদয়রঞ্জন ৷ চিত্তমুগ্ধকর নানাপ্রকাঁর পরিপক্ক শস্তে 
গ্রামের সীমা স্থশোভিত। বকপংক্তির নির্মল মাল্যশোভিত এই 
হেমন্তকাল তোমার সব্প্রকার সখ বিধান করুক । 

“খতুসংহার কাব্যের শীত খতুব বর্ণনা প্রায় সমগ্রভাবেই 
ব্যবহারিক তবে কালিদাসের লেখনীতে ব্যবহারিকতাঁও কাবা হয়ে 
ওঠে । শীত খতুতে বিল।সিনীদের সম্তোগন্থখের উল্লেখ যদিও 
খতুবর্ণনার মুখ্য বক্তব্য । কিছু স্থন্দর প্রকৃতিচিত্রের অবতাঁবণাঁও 
আছে। 

“কৃতাপবাধান বহুশোশপি তজিতান 
সবেপথুন্‌ সাধ্বললুগ্তচেতসঃ | 

নিরীক্ষ্য ভত্‌ন স্রতাভিলািণঃ 
স্বিয়োশ্পরাধান্‌ সম বিসন্মক £॥, 

_-এই শীতকালের প্রভাবে স্ুরতাভিলাষিণী স্ত্রীগণ অপরাধী, 
বারংবার বেপথুমান এবং ভয়বিলুপ্তজ্ঞান পতিদিগের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেই তাদের ক্ষমা করে ফেলছেন। 

কালিদাসের কাব্যে ভাবের দিক থেকে না হলেও আয়তনের 
দিক থেকে বসম্ত খতুর প্রীধান্ত। স্ব্পতম স্থযৌগেই তিনি বসস্ত বর্ণনার 
অবতারণ করেছেন। এর কারণ বোধ হয় এই যে, রাজসভার 
বর্ণনাধর্মী (09০091261৮5 ) কবি হিসাবে বসন্ত খতুকে ব্যবহার করাই 
কবির পক্ষে সহজ এবং অনায়াসাধ্য ছিল। বসন্ত খতুতে কল্পনা- 
বিলাসের পরাকাষ্ঠ। দেখাবার সুযোগ প্রচুর। কালিদাসের কাব্যে 
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বসন্ত প্তু মানবত্ব আরোপে সমুজ্জল, সে 'মদনসখঃ বসভ্তঃ । খিতু- 
সংহারেরও বসন্ত ভোগবিলাসেরই খতু । বর্ণনা বিলাস এবং অলংকারের 
সাহায্যে বসম্তকে কামীজনের কামবর্ধক খতুরূপে উপস্থাপিত কর! 
হয়েছে। সিম্ধুবধের পূর্বে দশরথের মৃগয়ার পটভূমিতে রামায়ণে 
যেস্থানে শরৎ-বর্ণনা করা হয়েছে কালিদাসের “রধুবংশ'এর ঠিক 
সেইস্থানে বসস্ত বর্ণনা আছে। বসন্তের বিভিন্ন দৃশ্যের ভাঁবানুয্ঙ্গ 
দশরথকে নানাপ্রকার সম্তোগদৃশ্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। 
বসন্তদৃশ্যের এই অনাবিল আনন্দ এবং দশরথের চিত্রচাঞ্চল্যের পরেই 
করুণ দৃশ্যের অবতারণ! বৈপরীত্বের (০0126850 সাহায্যে এ অংশটিকে 
কবিত্ব মণ্ডতত করেছে এবং নাটকীয় করে তুলেছে। 

কালিদাসের বসন্তবর্ণনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন “কুমার সম্ভব'এর মদনভন্মের 
পূর্বে অকালবসন্তের বর্ণনায়। অকালবসন্তের অপরূপ কল্পনা এবং 
নর্ণনার কল্পনাবিলাস সমান তালে অগ্রসর হয়ে অংশটিকে কবিস্বেব 
রাজ্যে উন্নীত কবেছে ' কল্পনার অবাদ সঞ্চরণের পরিচয়, 

কুবেরগুপ্াং দিশমুষ্খরশ্রৌ গন্থং প্রবৃত্তে সময়ং বিলজ্্য। 
দিগ দক্ষিণা গন্ধবহংমুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোঁৎ্সসর্জ |? 

--দ্রক্ষিণায়ণে অবস্থিতির নিয়মিত সময় পুর্ণ হবার পূর্বেই স্থ 
উত্তরায়ণে গমন করতে প্রবৃত্ত হলে, দক্ষিণদিক পরিত্যক্ত কামিনীব 
মতো! মলয়সমীর রূপ দীর্ঘনিশ্বস ত্যাগ করতে লাগলেন ।-_-এর 
পব কাঁমোদ্দীপক অনেক দৃশ্যের বর্ণনা করে শিবের চিত্তচাঞ্চল্য 
ঘটাবার উপযুক্ত পরিবেশ স্থপ্টি কর৷ হয়েছে ।__ 

“মধু ছিরেফঃ কুন্থমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামগবতমানঃ। 
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমক গু,য়ত কৃষ্ণসার : | 

__মধুকর, প্রিয়া-লীতাবিশিষ্ট মধুকুসুম হতে তৃপ্তির সঙ্গে মধুপান 
করতে লাগল এবং প্রেমালসে যখন কৃষ্ণসার মুগ প্রিয়তমার নয়ন 
শুঙ্গ বারা কঙুয়ন করে দিতে লাগল তখন মৃগীর চক্ষু তন্দ্রালসে নিমীলিত 
হয়ে এল। 

বর্ণনা বিশেষতঃ খতুব্ধায় কালিদাস বর্ণনাবিলাসী কিন্তু শুধু বর্ধা 
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বর্ণনায় কবি এক অনিন্দ্যসুন্দর ভাবরাজ্যের সন্ধান দিয়েছেন । সে 
ভাবরাজোর পরিপূর্ণ পরিচয় আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে 
অভিষিক্ত করেছে। সে আলোচন! স্বতন্ত্র রচনার বিষয়-বস্ত । শুধু 
কাবোব পরিবেশ থেকে রবীন্দ্রনাথের কালিদাসের যুগে অভিসারের 
কিছু পরিচয় দেওয়া হচ্ছে । 

কালিদাসের কাব্যে ভাবতবর্ষেয় তপোবন প্রকৃতি তথা নাগরিক 
শোভা সম্পদ যে সমগ্রতায় আকা হয়েছিল সেট! আর কারও কাব্যে 
হয়েছে কিনা সন্দেহ । কালিদাসের সমসাময়িক বলে কথিত ভবভূতিব 
কাব্যেও এই তপোবন প্রকৃতি এত জম্পূর্ণ আকারে প্রকাশিত 
না হলেও প্রায় অন্তরূপ গভীরতায় আকা হয়েছে। বিদ্যাসাগরের 
“সদীতাব বনবাস” ভবভূতির কাব্য “উত্তর রামচরিত”কে অবলম্বন 
কবেই লেখা । রবীন্দ্রনাথও ভবভূতির কাব্যের এই বিশেষত্বটি বহুবার 
উল্লেখ করেছেন । এক্ষেত্রে কালের দিক থেকে যদিও বা না হয়, তবু 
প্রেরব দিক থেকে “ভবভূতি” কালিদাসেরই সমগোত্রীয় । 

কালিদাসের কালকে সেজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আবার নৃতন 
কবে সৃষ্টি করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের 
পৃৰবতী ছুটি যুগের নৃতন ক'বে স্থষ্টি করা হয়েছে। তারমধ্যে একটি 
কালিদাসের যুগ, একটি বৈষ্ণব কাব্যের দীর্ঘ যুগ। এখানে শুধু 
কালিদাসের যুগের কথাই আলোচিত হবে। অন্ত যুগটির প্রসঙ্গ 
যথাস্থানে সংযোজিত হবে। 

একট কথা মনে রাখতে হবে যে ববীন্দ্রনাথের কাব্যে পুববতী 
যুগের পরিবেশ যেভাবে স্থান পেয়েছে সেটি কেবলমাত্র পৌরাণিক 
কাহিনী বা পরিবেশ রচনার আপাত উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীন যুগ নিয়ে 
কাব্য সাহিত্য রচনায় অনেক সময়ই কবি সে যুগের একটি পরিবেশ 
রচনার প্রয়াস করেন । সময় সময় সেটি রসোত্তীর্ণ এবং বাস্তব হয়েও 
ওঠে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কালিদাসের যুগের প্রভাব সেদিক 
থেকে বিচার্য নয়। তার সমগ্র কাব্যের মধ্যে কালিদ।সেব যুগ আত্মস্থ 
হয়ে আছে। বিদেশী সাহিত্যে এর একটি মাত্র উদাহরণ চোখে 
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পড়েছে । ইংরেজ কবি 79805 এর কাব্যে প্রাচীন গ্রীসের পরিবেশ 
নৃতন বাহন পেয়েছিল । তাকে সমালোচকরা 13611517150 আখ্য। 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্যের কালিদাস-্যষ্ট পরিবেশ তেমন করেই 
হয়তো বা তার চেয়েও গভীরভাবে নৃতন স্মষ্টি মণ্ডিত হয়েছে। 
“মামি যদি জন্ম নিতেম 
কালিদাসেব ক!লে, 
দৈবে হতেম দশম রত 
নবরত্বের কালে ।” 
এশুধু কবিন্ুলভ অতিশয়োক্তি নয়। কালিদাসের যুগে কবির 
অভিসার এ-যুগের নানা প্রাকৃতিক শোভায় বিবরণের মতোই তার 
পক্ষে সত্য ছিল। কোনে! কোনো কবিতায়, যেমন উপরোক্ত 
উদ্ধীতির অংশের “সেকাল” নামক কবিত!টি কালিদাসের যুগের কথা 
সচেতনভাবেই বলেছেন । কিন্তু অনেক কবিতায় কাঁলদাসের যুগের 
ইঙ্গিত স্পষ্ট বক্তব্যে বিবৃত হয়নি কিন্তু সে যুগের পরিবেশ ও ।বন৷ 
কাব্যকে সমৃদ্ধ কবেছে । 
নালাঞচন ছায়া 


প্রফুল্ল কদগ্গ বন। 
জন্বপুঞ্চে শ্তাঁম বসম্ত বন-বীথিক। পন গ্ুগখা || 
মন্থবব নল নীল নীব্দ পরিকীর্ণ দিগন্ত 
চিত্ত মোর পন্থহার! কান্তবিরহ কান্থারে ॥ 
এখানে কোথাও কালিদাস, তার কাব্য ব৷ তার যুগের উল্লেখ 
নেই; তবুকালিদাসের কালের দশম রত্বু হবার অভিলাষী কবির 
সে-যুগে অভিসারটি কি গভীর হয়ে ধরা পড়েছে। বাংলাকাব্যে 
প্রকৃতির রূপের আলোচনায় কালিদাসের কাব্যের এই সার্থকতা নিয়ে 
স্বতন্ত্র গবেষণ। হতে পারে । 
কালিদাসের পরবর্তী অনেক বিখ্যাত সংস্কৃত কবি আছেন কিন্তু 
প্রকৃতির রূপের বর্ণনায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নৃতনত্ব বা বাংল 
কাব্যের উপর তাদের প্রভাব অনেক ক্ষীণ। খগবেদ থেকে কালিদাস 
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পর্বস্ত কাব্যরূপের এই ধারাটি যে-প্রকৃতি লাভ করেছিল পরবর্তী 
সাহিত্যে মোটামুটি তারই অনুবর্তন চলেছে । ভবভূতির কথা উল্লিখিত 
হয়েছে । এছাড়াও বাণভট্ট, ভতৃহরি, অমরু থেকে আরম্ভ করে 
জয়দেব পর্যস্ত বু কবি নানাভাবে বাংল! সাহিতা তথ! আধুনিক 
ভারতীয় সব সাহিত্যকেই অল্প বিস্তর প্রভাবিত করেছে। ভতৃিরি 
এবং অমরু-র কাব্যাংশ বা শতক ন্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনুবাদ 
করেছেন কিন্ত প্রকৃতিচিত্র অন্কনের দিক থেকে এ কাব্যগুলির 
উল্লেখযোগ্য নৃতনত্ব ছিল না এবং বর্তমান আলো চন।র ক্ষেত্রে এদের 
প্রভীবও নগণা। তবে বাণভটের “কাদঘ্ধরী”ব একটি বিশেষত্ব 
বাঙালি কবিদের, বিশেষ করে ববীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করেছিল অন্য একটি বিশেষ কারণে । রবীন্দ্রনাথেন ভাষায়ই বলি। 
“কাদন্বরী”্র অন্যান্য অনেক গুণের সঙ্গে ববীন্দ্রনাথ বর্ণাঢ্য প্রকৃতিচিত্র 
অঞ্চনের বিশেষহ্বটি লক্ষ্য কবেহেন ।-- 

“এই বর্ণনার আর কোনো! উদ্দেশ্য নাই, কেবল শ্রোতার চক্ষে 
একটি কোমল রঙ মাখাইয়! দেওয়া! এবং তাহার সবাঙ্গে একটি সিগ্ধ 
সুগন্ধ ব্যগ্তন ছুলাইয়া দেওয়া ।***এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা 
সংস্কত কোনো কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল 
রঙকে লাল রঙ বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাঁদম্ববীকাবের লাল 
রঙ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোনো লাল লাক্ষা লোহিত 
কোনে! লাল পারাবতের পদতলের মতো, কোনো লাল রক্তাক্ত 
সিংহনখের সমান ।**" 

রঙ ফলাইতে কবির কী আনন্দ! -যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই। 
সে রঙ শুধু চিত্রপটের রঙ নহে, তাহাতে কবিত্বের বঙ ভাবের রড 
আছে।” 

বাণভট্রের অনুসারী সংস্কৃত সাহিত্যেও কোনো কবি নেই । বাঙলা 
সাহিত্যেও নেই । বাংলাতে 'কাদস্বরী'র সার্থক অনুবাদ হয়েছে কিন্তু 
বাণভট্টের ভাবশিষ্যেব জন্য বাংল। সাহিত্য আজও অপেক্ষা করে 
আছে। 
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বাংলা সাহিত্যে জয়দেবেব প্রভাবে গুরুত্ব আছে। বিশেষ করে 
বৈষ্ণবকাব্য বাংলাসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শীখা। সে কারণে 
জয়দেব বহু বাঙালি কবিব আদর্শ। ববীন্দ্রনাথও বৈষ্ণব কাব্যের 
পবিবেশকে তাব কাবো নৃতনত্ব মণ্ডিত কবেছেন। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে 
আলোচিত হবে | 
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প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙল! কাব্যে প্রকৃতির রূপ 


বাঙল৷ সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যস্ত সাহিত্য 
রচনার যেসকল নিদর্শন আছে, তাদের মধ্যে বিষয়বস্তর বৈচিত্রের 
নিতান্ত অভাব। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
রচিত বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের অবশ্য প্রচলন ছিল এবং জনসাধারণ 
সকল প্রকার সাহিত্যের মধ্য থেকেই আনন্দ সংগ্রহ করেছেন, তারও 
নজীর আছে। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের সকলেরই গোড়ার 
কথা ছিল “ধর্ম” । সাম্প্রদায়িক কোনো! দেব ব! দেবী মাহাত্ম্য কিংবা 
কোনো সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার 
উদ্বেশ্তেই সেকালে সাহিত্য রচিত হত। কাজেই সাহিত্য অর্টার পক্ষে 
নিজের বিচিত্র কল্পনার ব্বচ্ছন্দ প্রকাশের স্থযোগ.ছিল কম । সেকালের 
সাধারণ সাহিত্য-সেবীদের রচনা! পূর্ববর্তী কোনে! প্রতিভাশালী 
কবির অন্ধ অনুকরণে পর্যবশিত । বিষয়বস্তরর গতান্ু-গতিকতার 
মধ্যেও অবশ্য কোনে। কোনে! কবি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দ্রিতে 
পেরেছেন, কিন্তু তাদের কাব্যস্থগ্টির ক্ষেত্র অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল। 
সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্যের মধ্যে কবিত্ব স্থস্তিতে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদী সম্মত সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে সচিত হলেও 
বহুক্ষেত্রে এই কবির! সাম্প্রদায়িকতার উধের্ব ধর্ম-নিবিশেষ কাব্য 
সৃষ্টিতে এদের তুলনা বিরল । বৈষ্ণবগণ মানবীয় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে 
ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের ধর্মসাধনার 
সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান 'প্রেম' । কাজেই বৈষ্ণবসাহিত্য ধর্মমূলক সাহিত্যের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমস।হিত্যও হয়ে উঠেছে । এবং প্রেম সাহিত্যে কল্পনার 
অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র বাঁধাহীন। বাংলার গ্রামীন সাহিত্যও স্বকীয় 
কবিত্বের মর্যাদায় সমুজ্বল। ধর্মের গোড়ামি সান্প্রদায়িকতা৷। পরিহার করে 
বাঙলার লৌকিক সাহিত্যের গ্রামীন কবিগণ গ্রাম্য উপাখ্যানগুলিকে 
কবিত্বের স্পর্শে সঙ্জীবিত করে তুলেছেন। একারণে ধর্মমূলক 
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সাহিত্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ বিষয়বস্তর গতান্ুগতিকতা তাহাদের 
কাব্য স্থগিতে প্রবেশ করতে পারেনি । 

প্রকৃতিপ্রেমের দিক থেকে বিচার করলে এই দীর্ঘকাল বাংল। 
সাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কোনে নৃতন স্থষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। 
প্রকৃতি চিত্র অন্কনের সাহায্যে কাব্যের অগ্রগতি, এমনকি প্রকৃতিপ্রেমের 
একটি সংলগ্ন ধারাও সাহিত্য থেকে প্রায় অন্ুপস্থিত। প্রকৃতি থেকে 
উপাদান সংগ্রহ করে কাব্যবস্ত্রর অস্তভূক্ত করবার ক্ষেত্রে '্রীকৃঝ 
কীর্তন'এর কৰি অপেক্ষা “অন্নদা মঙ্গল" এর কবি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে 
পারেন নি। অবশ্ঠ ভাষ! চাতুর্ধ এবং মাধুর্য বেড়েছে এবং প্রকাশ ভঙ্গি 
স্বচ্ছন্দতর হয়েছে । বিভিন্ন কবিদের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয়ে কোনো 
সংলগ্ন ধার। বর্তমান নেই। উপরন্ত কাল হিসেবে কবিগণের পর পর 
সংস্থানের মধোও সন্দেহের কারণ আছে। সেজন্য এই যুগের কবিদের 
ক্রমিক আলোচনা না পরিহার করে এই যুগকে কয়েকটি সম্প্রদায় 
নামাঙ্কিত বিভাগে ভাগ করে নেওয়াই উপযুক্ত। এইস্থলে বিভাগগুলি 
যথাক্রমে £_(১) বৌদ্ধসাহিতা, (২) বৈষ্ণবসাহিত্য, (৩) মঙ্গলকাব্য 
ও শীক্তসাহিত্য, (8) অনুবাদ সাহিত্য, (৫) লোকসাহিত্য । শৈব 
সাহিত্যে নিছক সাহিত্যস্যষ্টির তেমন কোন উন্নত নিদর্শন নেই বলে 
শৈব সাহিত্যের জন্ত স্বতন্ত্র বিভাগের প্রয়োজন নেই । 

(১) বৌদ্ধ সাহিত্য 

চর্বাপদ £ ভর্ধাপদে বৌদ্ধধর্মের সাধন ভজনের নিয়মাবলী এবং 
ধর্মতত্বের ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ আছে। নুতরাং প্রকৃতি চিত্রের 
উপস্থাপনের কোনে সাধারণ সুযোগ নেই ৮) প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রেমের 
পরিচয় চর্যাপদগুলিতে নেই বললেই চলে । ছু এক স্থানে রূপকাত্মবক 
প্রকৃতিচিত্রের অবতারণ। কর! হয়েছে মাত্র । যেমন 

চান্দরে চান্দকাস্তি জিম পতিভাসঅ 
চিঅ বকরণে তহি টলি পই সই ॥১ 

অর্থাৎ চন্দ্র অস্তগত হলে যেমন জ্যোৎস্াও তার সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত 

হয়, সেরূপ চিত্ত সহজে লীন হলে যাবতীয় বিকল্পদোষ তিরোহিত হয়। 
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এখানে অবশ্য কবিত্ব স্থষ্টির ক্ষীণ চেষ্টাও নেই । (চর্যাপদের অন্য একটি 
পদে একটি রূপকাত্মবক নিসর্গের অবতারণায় ক।ব বলেছেন, “উদক 
চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা” অর্থাৎ, জলের মধ্যে প্রতিফলিত চন্দ্র যেমন 
সত্যও নয় মিথ্যাও নয়! যে গভীর তত্বের ব্যাখ্যায় এই পওতিটি 
ব্যবহ্ৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রবেশ করা হয়তো বা ছুসাধ্য তথাপি 
উদ্রক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা” পংক্তিব রচয়িতার কবিসুলভ অস্তদূর্টি 
এবং প্রকাশ ভঙ্গিব গৌববে আমাদের মনকে নাড়া দেয় । এই প্রকার 
ছ একটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র ছাড়া নিসর্গগ্রীতির আর কোনো 
বিশেষ পরিচয় চর্যাপদগুলিতে নেই ।) 
শৃন্যপুরীণ £_ শবন্যপুবাণে একটি গল্লাংশ আছে। কিন্তু এটি 
প্রধানত পুজাপদ্ধতি এবং পুজাপদ্ধতিতে প্রকৃতি চিত্র না থাক নিন্দার্হ 
নয়। 'শূহ্যপুরাণে' স্থ্টিব পূর্বেব অবস্থা বর্ণনায় কবি বলেছেন,__ 
নাহি বেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্‌। 
ববি সসী নহি ছিল নহি রাত দিন ॥ 
নহি ছিল জল স্থল নহি ছিল আকাস। 
মেক মন্দাব নছিল নছিল কৈলাস। "*" 
দশ দিক পাল নহি মেঘ তারাগণ | 
- এই রূপবেখা, বর্ণচিহ্ন রবিশশী, রাত্রিদিন এবং জলস্থল 
আকাশহীন ও মেরুমন্দার-কৈলাস-বিবজিত, দশদিকপাল ও 
মেঘতারারহিত দৃশ্যের বর্ণনায় পাঠকের মনে মহাশৃন্তের কোনো ভাব 
সুষ্ট হয় না। বর্ণনাটা শুধুই সংবাদবাহী। তবে “মেরু মন্দার নছিল 
নছিল কৈলাস' কথাটিতে যেন মহাশুগ্তের বিরাটতত্বের কিছুটা আভাস 
আনবার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কতগুলি বিরাট বস্তুর অনুপস্থিতির 
দ্বারা অন্ত বিরাটের রূপ বর্ণনার চেষ্টা প্রশংসনীয় । 
শৃহ্যপুরাণে'র একস্থানে পাতালের পদী বৈতরণীর বর্ণনা আছে। 
পাতালের নদী বর্ণনায় যে রহস্তময় আবহাওয়ার অবশ্থাস্তাবী ছিল কৰি 
কিন্ত সে সম্বন্ধে নিবিকার। বাঙলা দেশের পুষ্প-কাঁনন শোভিত 
কোনে একটি নদীর বর্ণনার সাহায্যে কবি বৈতরণীর রূপ দ্দিতে চেষ্টা 
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করেছেন। ষোলক্রোশ বৈতরণীর তীরে বিশ্বকর্মা রোপিত নানাবর্ণের 
পুষ্পবৃক্ষ, ধারে ধারে কদলীবৃক্ষ, জলে রডীন মস্ত ক্রীড়। করছে এবং 
তটভূমি বৃক্ষ শাঁখাশ্রিত সুক পাখির কলরবে মুখরিত। পাঁতালের 
অদেখা রহস্ত ভূমির কোনে পরিচয় এ বর্ণনায় নেই। 

খাতু বর্ণনার স্থানও “শৃন্তপুরাণে' অতি অল্প। মাঝে মাঝে কয়েকটি 
ফুলের তালিকা দ্বারা কোনো খতুর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা কর! 
হয়েছে । পরবর্তী মঙ্গলকাব্যগুলির মত শুন্তপুরাণে বারমাসিয়াও 
স্থান পেয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খতুবর্ণনার ক্ষীণ চেষ্টাও 
তাতে দেখা যায় না। কেবলমাত্র নায়িকার ছুঃখ বর্ণনাই খতু এবং 
মাসের নামের সঙ্গে যুক্ত কর! হয়েছে-_বিভিন্ন খতুগুলির নৈসগিক 
বিশেষত্ব অঙ্কনের প্রয়াস এতে নেই। গ্রন্থের শেষভাগে একটি বসস্ত 
বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি গতানুগতিক কিন্তু পুজাপদ্ধতি ব্যাখ্যার শুক্ষ 
মরুভূমির মধ্যে পাঠকমনের নিকট ষেন একটি সিগ্ধ মরুগ্ঠানের মতো । 


দখিনা পবন বহত্র ঘনঘন 
আলিয়। বসস্তকালে। 

শিখিগণ মেলি করএ কুতুলি 
তাগুডব করোস্তি জলে ॥ 

মন অভিলাস জত রাজ হাস 
চাতক চাতকী ডাক। 

খন! খঞ্জনা করে নানা ধুনি 


উড় বৈসএ ঝাকে ঝাক ॥ 
বসস্তের আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা পুরোপুরি বিফল হয় নি। এই 
ধরণের বর্ণন। পরবর্তাঁ বাঙল৷ সাহিত্যে রাশি রাশি আছে। কিন্তু 
একজন আদি কবির গৌরব তাতে ক্ষুন্ন হয় ন!। 
ময়নামতীর গান ?-_-(ক) গোপীচন্দ্রের গান £ গোগীচন্দ্রের গানে 
রূপবর্ণনায়, নর অথব! নারীকে চন্দ্রের সহিত তুলনার প্রাচুর্য দেখতে 
পাওয়া যায়। গোগীচন্দ্র ও ময়নামতীর কথোকথনের সময় 


কবির উক্তি, 
মায় পুতে কথ। কয় ভর পুন্নিমার চান ।, 
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একই ভাব এবং ভাষায় এই চিত্রটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে৷ 
গোপীচন্দ্রকে রূপে মুগ্ধ করে সন্গ্যাস গ্রহণ থেকে বিরত করবার জন্য 
রাণীর রূপসঙ্জার রর্ণনায় রূপের উগ্রতাকে তুর্ধের ছটার সঙ্গে তৃলন। 
করা হয়েছে। 
“এই খোপা পিদ্ধিয়া রাঁণি রূপের দিকে চায়। 
রাণির ছটায় স্থজ্যের ছটায় এক লাগ্যপায় 11” 
অন্তস্থলে গোপীচন্দ্রের রূপ বর্ণনার ভাষা__ 
হাতে পদ পাত্র পন্থ কপালে রতন জলে ।' 
গোগীচন্দ্রের হস্তপদাদির সৌন্দর্য বর্ণনায় কবিত্বস্থষ্টির এই 
অপরিণত প্রয়াস প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে কবিতে সমুজ্ছল হয়ে উঠতে 
পারত। একস্থানে রাজার চক্ষুর তুলনা । 
চকৃথু ছুটা গ্যাখা জাএছে জ্যান নরগের তারা? 
চক্ষুর সঙ্গে ব্বর্গের তারার তুলনায় আমাদের মনে খুব উজ্জল কোন 
চিত্রের উদয় হয় না সত্য কিন্তু পবিত্রতা এবং দ্ুরত্বের গভীরতার 
আভাস হয়তো৷ জাগিয়ে তুলতে পারে । 
সৌন্দর্য বর্ণনা ছাড়া যে কটি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র “গোগীচন্দ্রের 
গান'এ স্থান পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই কবিত্ববজিত অথবা ভাব 
ও ভাষায় গতান্ুগতিকতার অনুগামী । উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত 
স্থানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে, 
“ছুই চকৃখে দুকনা আকালি গাও ভাঙ্গিয়] | 
আধাড় শ্রাবণ গ্ভাওরা যাইবে বরসিয়] | 
অথবা. 
“সগ গে জ্যামন রি নিছে একশত তারাগ!ণ। 
সেইমত খেতুয়াক ঘিরি নিল একশত মহারাণী ॥; 
কবিত্ব স্থপ্টির ক্ষীণ চেষ্টা আছে তবু ভাষার অক্ষমতা প্রক1শভঙ্গির 
দৈন্য সহজেই চোখে পড়ে। একস্থানে অবশ্য একটি সুন্দর রূপকাত্মক 
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নিসর্গের বর্ণনা আছে । জন্গ্যাস গ্রহণোষ্ঠত গোঁপীচন্দ্রকে ভুলিয়ে গৃহে 
বদ্ধ রাখার জন্য রাণীর আকুল মিনতির ভাষা, 

তুমি হমু বটবৃক্ষ আম তোমার লতা। 

রাঙ্গা চরণ বেডিয়া লমু পালাইয়। যাবু কোথ1 ||, 

কালিদাসের কাব্যে সহকার তরুর প্রতি লতিকার একান্ত নির্ভর, 
নারী সৌন্দর্যের লতিকা সলভ কমনীয়তা প্রভৃতির বৃহত্তর উল্লেখ 
আছে । এখানেই সেই চিত্রগুলির সৌন্দর্যের ইঙ্গিত কিছুটা স্পষ্ট। 
উপরন্তু রাণীর আক্ষেপের সুর উক্ত চিত্রসৌন্দর্যের সঙ্গে মিশেছে বলে 
কবিত স্ষ্টিতে মধুরতার আভাস আছে। “ময়মনসিংহ গীতিকা'য় 
কঙ্ক ও লীলা"র উপাখ্যানে প্রায় একই ভাব এবং ভাষায় এ চিত্রটি 
প্রযুক্ত হইয়াছে, 

'তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হুই লতা । 
বেউডা রাখব যুগল চরণ ছাইড়। যাইব কোথা] ॥।' 

প্রকৃতি বর্ণনার স্থানগুলির মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই নেই। 
প্রভাতকালে কে।কিলের ধ্বনির উল্লেখ গেোপীচন্দ্রের গানে অনেকবার 
আছে। বর্ণনার মধ্যে শ্বেত কাকের অবতাবণায় এই অঞ্চলের পক্ষে 
অস্বাভাবিক নৃতনত্থ, 

'আনি করে ঝিকিমিকি কোকিল! করে রাও । 
শেতবকাওয়। বলে রাত্রি প্রোহাঁও প্রোহাও ।।' 

'গোপীচন্দ্রের গানে'র মধ্যে সহানুভূতিশীল নিসর্গের বর্ণনা কিছু 
কিছু আছে। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্গ্যাস গ্রহণের সময় রাণীদের 
হুঃখে সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্র, 

“গাছ কান্দে গাছানি কান্দে গাছের কান্দে পাত। | 
বনের হরিণী কান্দে হেট করিয়া মাথা |, 
এই অংশগুলির কবিত্ব পুৰবর্তী সাহিত্যে বহুল ব্যবহারে মলিন। 


(খ) গোগীচন্দ্রের পাঁচালী ? গোগীচন্দ্রের পাচালী”তেও সৌন্দর্যের 
উপমান সাধারণত পুণিমার চন্দ্র কিন্ত নারীৰ রূপ বর্ণনায় এ কৰি 
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পূর্বোক্ত কবি থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বেশি পরিচিত তাঁর 
প্রমাণ আছে। 
গন গমনে যায় রাজার গোচরে। 
অথবা, 
“কেশেতে ধরিল পুনি মেঘর লক্ষণ। 
কেশরী জিনি ক্ষীণ মাঝ! জগত শ্রবণ ॥; 
ইত্যাদি ধরণের বূপবর্ণনা গোগীচন্দ্রের গানে অনুপস্থিত । 
সৌন্দর্য বর্ণনা ছাড়াও কয়েকটি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র এ গ্রন্থে স্থান 
পেয়েছে । “গোপীচন্দ্রের গান'এর মত সেগুলি অধিকাংশই গ্রাম্যতা 
ুষ্ট ; কবিত্স্থটিতে এদের স্থানও পুর্বোন্ত কবির রচনা! থেকে সরস 
কিন। সন্দেহ, তবে মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক এতিহ্য এবং সংস্কৃত কাব্যের 
সঙ্গে অধিক পরিচয়ের প্রমাণ এদের মধ্যে রয়েছে । 
“বনে থাকে হরিণী বনে ঘর বাভী। 
প্রেমের কারণে কাকে কেহন! জান্র ছাডি ॥ 
সর্বদিন চরা করে বনের ভিতর । 
সন্ধ্যাকালে চলি জাত্র আপনা বাসর ॥ 
হরিণ! জাত্র আগে আগে হরিণী জাত্র পাছে। 
সর্ব হুঃখ পাসরএ স্বামী থাকে কাছে ॥; 
স্বামী সোহাঁগিনী নারীকে হরিণীর সহিত তুলনায় এই দীর্ঘচিত্রের 
অবতারণায় পূর্বোক্ত কবি থেকে এই কবির শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
কচু পাতার পানি জেন করে উলমল। 
তেন মত যাবে তোমার যৌবন সকল ||, 
এই উপমাতে চিত্রটি গ্রামীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে কচু 
পাতার পানি, পন্সপত্রে নীর হয়ে ওঠেনি। আক্ষেপের মধ্য দিয়ে 
রূপকাত্মক প্রকৃতির অবতারণা “গোগীচন্দ্রের পাঁচালী?তে অজস্র । 
তবে তাদের মধ্যে চিত্রসম্ভার অত্যন্ত অল্প, আক্ষেপের ভাবই প্রবল । 
সন্ন্যাস গ্রহনেচ্ছ গোপীচন্দ্রের প্রতি রাণীদের আক্ষেপো 
জদি মণি মুক্ত হৈত হার গাঁথি গলে দিত 
পুষ্প নহে কেশেতে রাখিতুম |” 
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অথবা 
“যেই দেশে গেলা তোমি - সেই দেশে যাবে আমি 
পক্ষী হইয়া! দেখিন্থু উড়িয়া ।' 

এই আক্ষেপের স্থুর বৈষ্ণব কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দ্েয়। 
নিছক প্রকৃতি বর্ণনায় “গোীচন্দ্রের পাঁচালী'র বিশেষত্ব নেই। 
প্রভাতের ছুই একটি ক্ষুন্্ বর্ণনায় কবিত্বের স্পর্শ লাগে নি। পূর্বোক্ত 
কবির রচনার মতো শ্বেত কাক এবং কোকিলের উল্লেখও এগুলিতে 
অনুপস্থিত। খতুবর্ণনাও কেবলমীত্র খতুর ন[মোল্লেখেই পধবসিত 
হয়েছে | 

“'আযাভ যে শ্রাবণ ঘন দেওয়ার বরিষ্ণ 
ধাইয়। জাঁইব| বৃক্ষতলে। 
সেগাছের টোফান্তাপানি ভিজিবেক মাথাখানি 
অপমানে তেজিবা জীবন ॥, 
খতৃবর্ণনা অপেক্ষা আক্ষেপ এবং ব্যবহারিকতার স্থুরই এস্থানগুলিতে 
প্রবল । 

ছু একটি সহানুভূতিশীল প্রকৃতি চিত্র অস্কনের ক্ষীণ প্রচেষ্টাও 

এ গ্রন্থে আছে। সেগুলি গতানুগতিকতার স্পর্শে মলিন, 
'পছুনার কান্দনে সমুদ্রে উজান ধরে ।” 
অথবা, 
“আমার কান্দন বানে কান্দে পশু-পক্ষিগণে 
তোমার কঠিন বড় হিয়।” 

মানুষের কান্নীয় পশুপক্ষীর অশ্রু ঝরার বহুল বর্ণনায় এ প্রকার 
চিত্রের মধ্যে নৃতনত্বের আম্মাদ বন্ছ পূর্বেই লুপ্ত হয়েগিয়েছে। 

(গ) গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস £ সৌন্দর্ধবর্ণনায় গো গীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এর 
কবি উপরোক্ত ছুই কবি হইতেই সংস্কৃত প্রভাবের অধিক পরিচয় 
দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের কোকিল কণ্ঠের অধিকারিণী নারীগণ 
খঞ্জন গমনে চলে। তাদের নাসিকা তিল ফুলের মতো, আখি 
কুরঙগলোভন, নখ চম্পককলিকাতুল্য, অধর পদ্মের ন্যায় এবং 
দশন মুক্তার সাদৃশ্য । মূলহীন ইচ্ষুর মতো তাহাদের ছুই বাহু, 
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কমলকুড়ির মতে! বক্ষস্থলে নায়কের জন্য ভালোবাসা সঞ্চিত হয়ে 
আছে, তাদের উরুযুগল রামকদলী এবং কিঞ্চিৎ হাসিতে তারা 
ঝলসিত। বাহুর দহিত মূলহীন ইন্ষুর তুলনা আর কোথাও দেখা 
যায় নি। কমলকুড়ির সঙ্গে বক্ষস্থলের তুলনা! কবির মৌলিক চিন্তা- 
প্রস্থৃত নয়। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সাহিত্যে এই তুলনাটির ব্যবহার 
নিতান্ত অল্প নয়। নারী বক্ষের কুস্থমস্থবলভ কোমলতা আধুনিক 
যুগে রবীন্দ্রনাথের কাবাকেও সমৃদ্ধ করেছে_ 
“আচলখানি পড়েছে খসি পাশে, 
কাচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি, 
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাক। 
অনাপ্রাত পূজার ফুলছুটি |” 

“অনান্রাত পুজার ফুল” কথাটির মধ্যে অপূর্ব শুচিতার ইঙ্গিতে 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রটি তুলনাহীন। অনান্রাত ফুলের সহিত শকৃস্তলার 
সমগ্র সৌন্দর্ষের তুলনা! কালিদাসের কাব্যে আছে, 'অনাপ্রাতং পুষ্পম”। 
নারীর কপালের সিন্দুর বিন্দুতে প্রভাতশ্ষের রক্তিমাভার সন্ধান 
পেয়েছেন অনেক কবি । “গোপীচন্দ্রের সন্গযাসে'ও, 


“ললাট দ্বিতীয় চন্দ্র ভূষণ মদন ফন্দ 
সেন্দুরে উদ্দিত দিনকর। 
মগমদ্ চারি পাশে রানু ষেন ভান্ুগ্রাসে 


তাথে যেন বমিল ভ্রমর ॥ 

ভাষ! এবং চিত্রের দ্রিক দিয়ে উদ্ধত অংশটি সংস্কৃত সাহিত্যের 
প্রভাব এবং মুকুন্দরাম প্রভৃতির কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । কিন্ত 
সূর্য এবং রানুর সঙ্গে ভ্রমরের একত্র সমাবেশ চিত্রটিতে আনুপাতিক 
সম্বন্ধহীনতা এনে দিয়েছে । সৌন্দর্ষবর্ণন! ব্যতীত অন্তান্য রূপকাত্মক 
প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনায় “গোপীচন্দ্রের সন্্যাস'এর কৰি পুরোক্ত ছুই 
কবির মতোই বিশেষত্বহীন। উল্লেখ করবার মতো কোনো কবিত্ 
এ কাব্যেও বেশি নেই । 

“পতি বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল।, 
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এই উপমাটির মধ্যে গ্রামীন সংস্কৃতি এবং অস্ত্দষ্টির পরিচয় 
আছে। অন্য একস্থানে, 
“আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে নাগর | 
চৈত্র মাসেতে গঙ্গ। দেয় বালুচর ॥ 
ধন যৌবন যত দেখ জোয়ারের পানি। 
আসিবার কালে দেখি যাইতে ন। জানি 1, 
এই চিত্রটিও সংস্কৃত কাব্যের থেকে পাপ্ডিত্যলন্গ প্রকীশ নয়, অথচ 
বিষয় বস্তু চিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে । আক্ষেপের 
মধ্য দিয়ে রপকাত্মক প্রকৃতি চিত্র তুএকটি আছে।__ 


“পতি হবে পরবাস কিব1 তার জীবনের আশ 
জল বিন। মৎস্তের কি জীবন । 
দিবসে জুড়ায় বাতি যেন আমাবশ্যার রাতি 


কি করিবে স্বর্গের তারাগণ |: 
প্রকৃতি চিত্রের পরিচয় এখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। বারমাসিয়ার 
অনুরূপ একটি আক্ষেপোক্তির মধ্যে একস্থানে খতুবর্ণনার প্রয়াস 
কর হয়েছে । কিন্তু বিভিন্ন খতুর প্রাকৃতিক বিশেষত্ব তাতে প্রায় 
নেই। বর্ণনাগুলি উগ্র ব্যবহারিকতায় পূর্ণ। এগুলি বিভিন্ন মাস 
এবং খতুতে স্বামীর সঙ্গসুখ এবং স্বামী বিরহের ছুঃখের ভারাক্রাস্ত 
বর্ণনায় পর্যবসতি। সহানুভূতিশীল অথবা নিধিকার নিসর্গের 
কোনো উদ্াহরণও এ কাব্যে নেই। 
(২) বৈষ্ব সাহিত্য 
শ্রীক্ষষ্ণকীর্তন ? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রকৃতিপ্রেমের নিদর্শন 
প্রধানত বূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে । আবার এই 
রূপকাত্মকতা কেবলমাত্র নারী অথবা পুরুষের সৌন্দর্য বর্ণনায়ই 
পধবসিত। ) সংস্কৃত সাহিত্যের আদি গ্রন্থাদিতে পুরুষের রূপ বর্ণনায় 
প্রকৃতি থেকে সাহাধ্য গ্রহণের নিদর্শন তুলনায় স্বল্প, কারণ পৌরুষ 
ফুটিয়ে তুষ্ঘতে নারীরূপে কল্লিত প্রকৃতির আন্বপাঁতিক অক্ষমত! | 
“শালপ্রাংশু” প্রভৃতি অল্প কয়েকটি উদাহরণ ছাড়। প্রকৃতি পুরুষোচিত 
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বৈভব লাভ করেনি | € বৈষব সাহিত্যে কিন্তু একটি পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায়। রাধা এবং কৃষ্ণের রূপ বর্ণন৷ প্রায় সমধমর্শ প্রকৃতি চিত্র 
থেকে আন্ত হয়েছে । মাঝে মাঝে যদিও 'মরকতপাঁট সদৃশ বক্ষস্থল” 
ইত্যাদি বলে শ্রীকৃষ্ণের পৌরুষের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা 
হয়েছে, তবুও শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি থেকে আহত নারী সৌন্দর্যের উপমান 
গুলিতেই বিভূষিত।) বাঙালি চরিত্রের কোমলতা! হয়তো৷ এর জন্য 
বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার কবেছে। শ্রীকৃষ্ণকীত্তন কাব্য শ্রীকৃষ্ণ 
এবং রাধার রূপ বর্ণনার প্রাচুর্যই আছে । শ্রীকৃষ্ণের প্রথম রূপ বর্ণনা, 

“ষ্ঠ আধব ধেহু যমজ পৌয়ার | 

কণ্রযুগ শোভে যেহ্ু বকণের জাল ॥ 

তুজযুগ করিকর জান্ুত লুলে। 

কর কুন্বিন্দমাল নিমিত কমলে || 

ক্ীণমধ্য রামরভ্তা! জংঘযুগল | 

মাণিক রচিত চন্দ্রসম নখপান্তী | 

সজল জলদকচি জিনি দেহকাস্তী || 


এ-ব্ণন! থেকে ছু-একটি পংক্তি বাদ দিলে সুন্দরী নারীর ক্ষেত্রে 
অনায়াসেই প্রযুক্ত হতে পারত । 'রামরম্তাজংঘ' চন্দ্রসম নখপান্তী? 
ইত্যাদি বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের খণ সাধারণ পাঠকেব দৃষ্টিও এড়িয়ে 
যায় না। ওয্ঠ যুগলের সহিত প্রবালের তুলনা পরবর্তা সাহিত্যে 
অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল । বিদ্যাপতিতে আছে, 
| “অধর সুর জনি নীরস পবার। 
দুধক পবসে পবার ধবল ভেল | 
গোবিন্দদাসের একটি পদেও দেখতে পাই। 
“অধব পঙার দশণ মণিমে।তি |, 
শ্রীকষ্ণের রূপ বর্ণনার উল্লেখযোগ্য আর মাত্র ছু-একটি উদাহবণ 
আছে। ছুটিই রাধিকার উক্তি, 
ধ্দেহ নীল মেঘছটা! গন্ধচন্দনের ফোটা 
যেন উয়ে গগনে চান্দগোটা |. 
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নির্মল কমল বয়নে নীল উৎপল নয়নে 
রতন কুণ্ডল শোভে কগ্নে |? 
এবং 
“সংপুন শশধর বদনে | 
কমল লোচন পাপ বিমোচনে || 
ছুটি উদাহরণেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সিন্দুর 
বিন্দুর সহিত নবোদিত তূর্য এবং চন্দনের ফোটার সহিত চন্দ্রের তুলন। 
পরবতী বৈষ্ণব সাহিত্যে অজ । মুকুন্দরামের কাঁব্যেও একাধিকস্থানে 
এই চিন্রটি প্রয়োগ করা হয়েছে।__ 
'ললাটে সিন্দুর তম করে দূর 
যেন প্রভাতের ভানু । 
চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু 
হৈতে অকলম্কী তন্তু | 
সংস্কৃত সাহিত্যের অন্থুকরণে শ্রীকৃষ্ণের নয়নকে খপ্জনের সঙ্গে 
তুলনায়ও কবি সংস্কৃত গ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন । 
“কাজলে উজল নয়ন যুগল 
থগ্নকে উপহাসে ।? 
প্রথম বর্ণনাটির “দেহনীল মেঘছটা” অংশটি পরিত্যাগ করলে 
ছুটি বর্ণনাটি পরিপূর্ণভাবেই রাধিকার রূপের তুলনায় প্রযুক্ত হতে 
পারত। শ্রীকৃষ্ণের আর কোনে উল্লেখযোগ্য বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 
নেই। প্রথমে উল্লিখিত রাধিকার রূপ বর্ণনাটি সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ 
“শিরীষ কুস্থম কৌঅলী। 
অনুভূত কনক পুতলী ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে তন্ুলীলা। 
পুরিল যেহেন চন্্রকলা ॥? 
এই বর্ণনার প্রথম পংক্তি রাধিকার কোমলতাকে মাত্র একটি 
কথার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। ্শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র অন্যস্থানে 
রাধিকার উক্তিতেই তাঁকে শিরীষ ফুলের মত কোমল বলা হয়েছে, 
“শিরীষ কুক্ছম সম আদ্গে কৌঅলী |" : 
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নায়িকাদের কোমল অঙজকে শিরীষ কুস্থমের সহিত তুলনা! 
কালিদাসেও আছে ।- 
“শিরীষ পুপ্পাধিক সৌকুমার্য্যৌ? 
--কুমারসম্ভব 
পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের নিকটও এই উপমাঁটি অত্যন্ত প্রিয় 
ছিল। বিগ্ভাপতিতে, 
“সিরিসি কুস্বম কোমল ও ধনি 
শিরিষ কুসুম তনি অতি তুকুমার ধনি। 


পদাবলীর চণ্ডীদাঁসেও রাধিকার দেহ, 
*শিরীষ কুস্ম জিনিয়া! কোমল 
পাছে বা গলিয়৷ পডে।, 


গোবিন্দদাসের রাধিকা ও, 
“শিরাষ কু্গম জিনি 
তন্ন অতি স্থকোমল ।; 


মুকুন্দরাম “চণ্তীমঙ্গল' কাব্যে খুল্লনার রূপের পরিচয় দিয়েছেন, 
'শিরীষ কুহ্থম তগ্ন অতি অন্থপম |” 


ক্রমবর্ধমান তন্থুলীলার সঙ্গে চন্দ্রকলার তুলনা কবিত্বপূর্ণ হইলেও 
বহুল ব্যবহারে বিশেষত্ব বজিত হয়ে পড়েছিল। বাধিকার আরও 
অনেক রূপ বর্ণন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ইতস্ততঃ প্রযুক্ত হয়েছে । সৌন্দধ 
বর্ণনার কোনো স্যোগই কবি উপেক্ষা করেন নি, সৌন্দর্ষেই 
উপাদানগুলি কবি প্রকৃতিচিত্র থেকে নিজন্ব উদ্মে সংগ্রহ করেন নি, 
স্কত সাহিত্য থেকে ধার করেছেন। উপমা, উপ্রেক্ষা রূপক, 
বাতিরেক ইত্যাদি নানা অলংক।রের সাহায্যে কবি রাধিকার একটি 
পরিপূর্ণ সুন্দর মুক্তি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী। কিন্তু অলংকারগুলি 
বহুল ব্যবহারে একটি গ্রন্থের কলেবরের মধ্যেই একঘেয়ে হয়ে 
পড়েছে । তবে মাঝে মাঝে নিজন্য রীতিতে বর্ণনা নেই তা নয়। 
কবিস্বলভ সে সব অংশই শ্রীকৃষ্ণকীত্তনের রচয়িতাকে কবিসমাজে 
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প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত পংক্তি কটিব 
উল্লেখ কর! যেতে পারে, 
“নীল জলদ সম কুস্তল ভারা । 
বেকত বিজ্ুলি শোভে চম্পকমাল! ॥ 
শিশত শোভত্র তোর কাম সিন্দর । 
গ্রভাত সমত্র যেন উয়ি গেল সুর |; 
মেঘ কুস্তলের দেহে চম্পকরূপ বিছ্বাতের ছ্যতি--এই চিত্র 
পরিকল্পনায় কবি নিজম্ব অন্তৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। সি'খির 
সিন্দুরের সহিত নবোদিত সূর্যে তুলন৷ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ নিতান্ত 
অপ্রচুর নয়। পদাবলীর চণ্ডীদাসের রচন।য়ও, 
“সখায় সিন্ুর জিনিয়া অরুণ ।, 
রাধিকার দেহের সৌন্দর্য একটি ব্যতিরেক অলংকারের সাহায্যে 
বর্ণনা করার প্রয়াস কবিত্বপূর্ণ। এই ব্যতিরেক অলংকারের বহুল 
ব্যবহার ভারতচন্দ্রের কাব্যে এসে আতিশষ্যে ভারাক্রান্ত । 
শ্রীকষ্ণকীর্তনে আছে, 
দলিত আলোক পাতি কাতি দেখি লাজে। 
তমাল কলিকা ফুল রহে বনমাঝে ॥ 
রাধিকার অঙ্গকাস্তি নবোদগত তমাল কলিকার কমনীয়তা 
অতিক্রম করেছে । তমাল বৃক্ষের সহিত বাধ।কৃষ্চ লীলার সংস্কৃতি 
আমাদের মনে জাগ্রত থাকায় অলংকারটি বিশেষভাবে সার্থক | 
অন্যত্র, 
'কপোঁল যুগল তাঁর মহুলের ফুল। 
ওষ্ঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল ।॥' 
অধরের সঙ্গে বাঁধুলী পুম্পের তুলন! নৃতন নয়, কালিদাসের কাব্যে 
এবং পরবর্তী সংস্কৃত সাহিতো এর বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। কপোলের 
পাগুরতা বুঝাইবার জন্য মধুকপুম্প ব। মনুয়াফুলের সাহায্য গ্রহণ 
জয়দেবের দীতগোবিন্ন'ও আছে, 
বন্ধুকদ্যুতি বান্ধবোইয়মধরঃ ন্সিপ্ধ মধুকচ্ছবি 
গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিন শ্রীমোচনং লোচনম।' 
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অর্থাৎ হে কোপনে ! হে প্রিয়তমে ! তোমার অধর লোহিতবর্ণ 
বন্ধুক কুস্থমের মতো, বিরহে পাঙুবর্ণ গণ্ুস্থল মধুক পুষ্পবৎ 
বিরাজ করিতেছে । তোমার নেত্রদ্য় কুবলয় শোভাজয়ী।__ 
“মৈমনসিংহ গীতিকা?ও, 
'নুন্দর বদন ষেন মহুয়ার ফুল।” 
ল্লীকুষ্ণকীর্তনে রাধিকার রূপ বর্ণনার আর একটি সুন্দর উদাহরণ, 
“লাবণ্য জল তোর সিহাল কুম্তল।, 
আনুপাতিক সম্বন্ধের নুষ্ঠতা এবং কবিসুলভ প্রকাশভঙ্গিতে এই 
পংক্তিটির মূল্য অপরিসীম। শৈবালের সহিত কুস্তলের তুলন। 
ক্্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির পূর্ববতী সাহিত্যে আর কোনো কবি ব্যবহার 
করেছেন বলে জানা নেই। লাবণ্যের সঙ্গে জলের তুলনাও লাবণ্যের 
তরলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে । অন্য একস্থলে রাধিকার নাভিকুপের 
গভীরতাঁব সহিত প্রয়াগের তুলনাও কবির মৌলিক বলে মনে হয়।__ 
“নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপমা |, 
কালিদাসের কাব্যে অবশ্য নাভিকুপের সহিত জলাবর্তের তুলনা 
আছে। শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য একস্থলে রাধিকার বূপবর্ণনারশ্রীকৃষ্ণের 
উক্তি, 
“তোর ৰূপ দেখি সবজন মোহে 
রঞ্তরে সথখান কাঠে।” 
নারীর রূপ দেখে শু কাষ্টে মঞ্জরী ধরার মধ্যে অতিশয়োক্তি 
আছে তবু পংক্তিটিতে কবির নিসর্গপ্রীতির একটি বিশেষ দিকের 
সন্ধান আছে। নিসর্গকে অনুভূতিসম্পন্ন করে আকার ক্ষীণ হলেও 
আমাদের দৃষ্টিপ্রলুব্ধ করে। 
“নেয়ালী শেআলী মাহলী বিকসে। 
তোমার মধুর ঈষৎ হাসে ॥ 
বাধিকার হাসিতে নবমালিকা, শেফালি এবং মালতি কুসুম 
প্রস্ফুটিত হবার মধ্যেও অনুরূপ প্রচেষ্টাই দেখা যায়। 
প্রকৃতির মধ্যে নারী-সৌন্দর্যের যে সকল উপাদান এবং উপমান 
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কবিদের চোখে ধরা পড়েছিল তাহার প্রায় অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনে'র কবি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করেছেন । সংস্কৃতকাব্যের 
নায়িকাদের মতোই তার রাধিকার নীল জলদ সম চিকুর চক্ষু 
নীলউৎপল, কুরঙ্গ বা খপ্জনের সাদৃশ্যে সুন্দর; কপাল আধশশীজয় 
করে; ওষ্ঠ বন্ধ,লী পুষ্প বা বিশ্বফলের তুলনা, নাসিক তিলফুলের 
মতো, ক কন্থুর ন্যায়, বক্ষ কমলকলিকা বা চক্রবাক্দম্পতির কথা 
ক্মরণ করিয়ে দেয়। নায়িকার নাভি ঈষৎ স্ফুটিত পদ্ম। সিংহসদৃশ 
মধ্যদেশ, করিকর বা রামকদলী উরু, মৃণালবাহুর চম্পকঅঙ্গুলিতে 
চন্দ্রের ন্যায় নখকাস্তি নিয়ে এবং করিরাজ বা রাজহংসের গমনের 
অনুকরণে? কালসাপ ভ্রর চঞ্চল বিলাসে ও মুকুলিত কুন্দদশনের মধুর 
হাসিতে সে নায়কের হৃদয় জয় করে। বৃন্দাবনখণ্ডে নান! পুষ্পে 
কুঞ্জ সাজিয়ে বনমালী যখন রাধিকার যৌবন ভিক্ষা করছেন, তখন 
কবি রাধিকার প্রত্যেক অঙ্গের সহিত বিভিন্ন পুষ্পের তুলন। করেছেন । 
রূপ বর্ণনার শেষে, 
“দেখে! মো৷ তোর এ ফুল শরীরে ।” 
শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিটি পার্তীর রূপবর্ণনায় কালিদাসের-_“বসস্ত 
পুষ্পাভরণং বহস্তী'র মতে৷ কৃতিত্বপুর্ণ। পুষ্পরাজ্য থেকে রাধিকার 
বিভিন্ন অঙ্গের উপমান সংগ্রহেও কবি স্থানে স্থানে মৌলিকত্ব 
দেখিয়েছেন। নারীসৌন্দর্য ছাড়াও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র 
পরিচয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। পরোক্ষভাবে নারীর দেহ-লাবণ্যের 
ইঙ্গিত দেওয়াই অবশ্য সেগুলির উদ্দেশ্য । নায়কের সঙ্গে ভ্রমর, 
নায়িকার সহিত কোন পুষ্পের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা নাফিকাকে 
কালিক! ব1 মুকুলের সহিত তুলনা, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন”এ একাধিকবাঁর 
প্রযুক্ত হয়েছে, 
| “চাপাকুড়ী দেখিতে রূপসে। 
তাত নাহি গন্ধের পরসে ॥ 
বিকমিলে মোহে মুণি মনে । 
হেন সব নারীর যৌবনে |? 
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অথবা, 
“উচিত কমলে ভোগ করয়ে ভ্রমরে । 
আন্ধার মুকুলে নাহি পাত্র মধুভরে | 
মালতী এবং মধুকরের সাহায্যে বিগ্ভাপতি এই চিত্রটিকেই ৰপ 
দিয়েছেন, 
“মালতি, সফল জীবন তোর । 
তোঁব বিবহে ভূবন ভময়ে ভেল মধুকর ভোর ॥।' 
শুধু তাই নয় পদাবলীর চণ্তীদস, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম ও 
ভারতচন্দ্র সকলেই বিভিন্ন ভাঁষ।য় এই চিত্রটির ছ।রা নায়ক নায়িকার 
সম্বন্ধের ইজিত কবিয়ছেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনএ রাধায় বক্ষোস্থিত 


হাঁবের তুলনা, 
কনককুন্তড আকারে ছুঈতোর পয়োভাবে 
তাহাব উপর গজমুকুতার হাবে। 
যে শোভা কবে সথমেক গঙ্গার ধারে 


তাক দেখি মোর পাত্র আগুনাহি দরে ॥' 
বামায়ণে অপহ্ধয়মানা সীহাব কণ্ঠ থেকে যখন মোতিমাল! ছিন্ন 
হয়ে ভূতলে পতিত হচ্ছিল তখনও কবি তাকে গঙ্গাব সহিত 
তুলনা করেছিলেন । 
বিদ্যাপতিতে আছে, 
“পীন পয়োধর অপরূপ স্বন্দর 
উপর মোতিম হার। 
জনি কনকাচল উপর বিমল জল 
দুই বহু স্থুরসরি ধার ॥ 
মুকুন্দরামের “চণ্তীমঙগল' এও, 
“তোর কুচে অন্গপাম মণিমুকুতার দাম 
মেরুশুন্গে বহে মন্দাকিনী |” 
নৌকাখণ্ডে সজ্জিত র।ধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নিবেদনের 
ভাষা, 
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'মুগমদদ কুচযুগ গগন মাঝারে । 
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার ॥ 
তাত তিখ নখরেখ চান্দের আকার 
কুচরূপ গগনমণ্লে নখরেখাকে চাদের সহিত তুলন। বিষ্ভাপতিতে 
অজভ্র। জয়দেবের 'শীতগোবিন্দে, 
“ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগগনে 
মৃগমদরুচিবূষিতে | 
মণিসরমমলং তারক পটলং 
নখপদ-শশি-ভাঁষতে | 
অর্থাং-সেই কাঁমিনীব কুচযুগল আকাশমগুলের ন্যায় । উনা 
কন্তরীরসে অন্ুুলিপ্ত ও সঘন , তছুপরি নখাধাত চন্দ্র বিরাজ করছে। 
বনমাঁলী তাতে মণিহার ম্বরূপ নক্ষত্রমাল! সংযে।জিত করে দিচ্ছেন।' 
কেলি-নিরত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূত্তিব তুলনায় “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর 
কবিব ভাষা, “মেঘত-উপর যেহ্ুশৌোভে শশিকলা' ভাথবা 'নীলমেঘে 
যেহ্ু পড়এ বিজলী ; শ্রীকৃষ্ণেরচুড়ায় মযব পুঙ্ছটন তুলনা, 'শক্রেব 
ধন যেন উদ়্িল আকাশে ।' এই উপমাগুলি পরবতী বৈষ্বকবিদেরও 
প্রলুন্ধ করেছিল । পদবলীর চণ্ডীদাস রাসমিলন বর্ণনায় উপরোক্ত 
চিত্রগুলির সাহায্যেই যুগলমূতিব রূপ অঙ্কিত করেছেন ।_ 
“মেঘের উপর চা কলিয়াছে 
হেরন। আসিষা দ্েখ।? 
অথবা, 
“যেমন জলদ মোনার বিদ্বুরী 
তেমতি দেখয়ে আভা 1; 
এবং, 
“যেমন আকাশে আসিয়! বেডল 
ইন্ধন দিল দেখা |, 
প্রীকফেের প্রেম-প্রস্তাব শ্রবণে শঙ্কিত রাঁধাব চিত্রটি একটি সুন্দৰ 
প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে সংগ্রহ কর! হয়েছে, 
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এ কাঁম্পো যেন নব কদলীর বালী ।, 
নবোদিন্ন কদলীপত্রের কম্পনের সহিত তুলনায় শুধু যে রাধিকার 
শঙ্কাই প্রকাশিত হয়েছে তাই নয় নবযৌবনোদ্তিন্ন রাধিকার দৈহিক 
কোমলতাও রূপায়িত হয়ে উঠেছে। রাবণের সীতাহরণের সময় সীতার 
কম্পান্বিত দেহ এবং চিত্তকেও কবি অনুরূপ উপমায় ভূষিত করেছিলেন। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্ভনের খতুবর্ণনার স্থানগুলি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব স্পর্শ পায় 
নি। সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার . মানসিক পটভূমিতেই খতু[চত্রের 
অবতারণা করা হয়েছে । মানবমনের উপর বিভিন্ন খতুর প্রভাবও 
বণিত হয়েছে কিন্তু যে গুকৃতিচিত্রের সাহায্যে খতুচিত্র অধ্বিত হয়েছে, 
সেগুলি গতানুগতিক (0019%176101791) | মানবমনের সঙ্গে নিসর্গের 
গভীর যোগাষে।গ এসব খতুবর্ণনায় স্পষ্ট রপলাভ করে নি, 
কুহ্ুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ। 
৬াতে মধুকর মধু পীএ || 
সমর পঞ্চমশর গাএ পিকগণে। 
তেকারণে ।থর নহে মনে ।। 
শ্রীকষ্ণের এই উক্তি মধ্যে বসস্তখতু তার চিরাচরিত রূপেই 
উপস্থাপিত। বিরহদপ্ধ হৃদয়ের উপর বসস্তের প্রভাবেরও খানিকট। 
পরিচয় আছে, কিন্তু বাইরের বসম্তকে কবি মানসলোকে স্থানাস্তরিত 
হয়নি। খতুবর্ণনায় 'শ্রীকৃষ্ণকীত্তন'এ বসস্তেরই প্রাধান্ত | বৈষ্ণব কৰি 
সমাঁজে অবশ্য বসন্ত থেকেও বর্ষা প্রাধান্য পেয়েছে । বিরহী হৃদয়কে 
প্রধানত বসন্তের পটকমিতে উপস্থাপিত করেই শ্ত্রীকষ্ণকীর্তন-এর 
কবি তার হৃদয়ের আকুল ক্রন্দনকে রূপ দেবার প্রয়াসী |) বংশীখণ্ডে 
রাধিকার উক্তি, 
চারি দি তরুপুষ্প মুকুলিল বসস্তের বাএ। 
আত্রভালে বসী কুয়িলী কুহলে লাগে বিষবাণ ঘাএ | 
(াধা-বিরহখণ্ডে মদনসখা বসস্তের আবির্ভাব রাধিকার চিত্বচঞ্চল 
হয়ে উঠেছে, কিন্তু প্রিয়তম পলাতক ।) রাধিকার ব্যাকুল প্রশ্ন, 
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“যেন দির গেলা চক্রপানি | 
সে দ্ির্গে কি বসন্ত না জানী ॥, 

(শ্রীকৃষ্ণ যে দেশে গিয়েছেন সে দেশ কি বসস্তের অজ্ঞাত, যদি 
অজ্ঞাত না হয় তবে যে খতুর ফুলশরে আমার হৃদয় বিরহজর্জর 
সে খতুর আবিভাবে কৃষ্ণের হৃদয় কি মিলনাকাতক্ষায় চঞ্চল হয়ে উঠত 
না। এস্থলে বসন্ত বর্ণনার চেষ্টা নেই কিন্ত বসন্তের সাহায্যে হৃদয়ের 
আকুলতাঁকে রূপ দেবার প্রয়াস স্থষ্টির দিক থেকে সার্থক হয়েছে। 
খতুবর্ণনার ক্ষীণ উপাদানের সঙ্গে মনের বেদনাকে যুক্ত করে বসম্ত- 
চিত্রটি একদিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অন্ত যে কটি বসন্ত 
বর্ণনা এই কাব্যে স্থান পেয়েছে তাদেব মধ্যে বসন্তের সমস্ত উপাঁদানই 
বতমাঁন- পুষ্প, ভ্রমর, কোঁকিল, মলয় বায়ু ইত্যাদি বসম্তব প্রাকৃতিক 
সম্ভার দৃশ্যকে সাজিষে তুলেছে ।কন্ত গতানুগতিকতার স্পর্শ কবিমানেৰ 
মাধুরীকে লুপ্ত করে দ্রিয়েছে । 

বর্ধাখতুর কয়েকটি চিত্রও 'ভ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এ আছে, কিন্তু সেগুলি 
বর্ষাবর্ণন।র সার্থক চিত্র হয়ে উঠতে পারেনি । বর্ণনাকে পশ্চাতপটে 
রেখে কবি যেন বিবহী হৃদয়ের ক্রন্দনকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন । সে 
ক্রন্দনের মধ্যে অনুভূতির যথেষ্ট গভীবতা থাকলে হয়তো বর্ষাদৃশ্োর 
প্রাকৃতিক পটভূমির সঙ্গে সেই অনুভুতির সমন্বয়ে কবিত্ব স্থষ্টি অনুভূতির 
অনুরূপ গভীরতামগ্ন হতে পারত। কিন্তু বধাদৃশ্য এবং অনুভূতি, 
এ-ছুটি তেমন একত্মতা লাভ করেনি। অবশ্য এই একাত্মতা 
সম্পাদনের বিফলতায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর কবির কবিগৌরব তেমন ক্ষুণ্ন 
হয়নি, কারণ রবীন্দ্রনাথের পুরে বাঁডালি কবিদের এই চেষ্টা বহুবার 
ব্যর্থ হয়েছে । বর্াবর্ণনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর 
এই কয়টি পংক্তির উল্লেখ কর! যাইতে পারে, ) 
“'আশিন মাসের শেষে নিবিডে বারিষী | 
মেঘ বহিআ গেলে ফুটিবেক কাশী ॥ 
তবে কাহু বিনি হৈব নিফল জীবন |, 
এখানে কাশ-হসিত আশ্বিন এবং রাধিকার বিরহ ক্রন্দনও কবি 
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সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, তবে পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যে কোথায় যেন 
একটু ফাক রয়ে গিয়েছে । 

'অন্যান্ত প্রকাতিচিত্রের বর্ণনার মধ্যে “বৃন্দাবনখণ্ড”এ শ্রীকৃষ্ণরচিত 
কুর্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে । সেবর্ণনায় নান! পুষ্প, ফল ও 
বৃক্ষাদির পরিচয় দেওয়া হয়েছে । সে বর্ণনার তৎকালীন বৃক্ষলতাদির 
পরিচয় আছে সত্য কিন্ত কবিত্ব স্থপ্টির বিচারে সেটা পুষ্প ফল বৃক্ষা্দির 
একটি তালিকামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। €«নৌকাখণ্ড”এ ঝড়ের 
বর্ণনায় কবি বিশেষ অপটুতার পরিচয় দিয়েছেন। ঝড়ের রুদ্ররূপের 
কোনো আভাস এ বর্ণনায় প্রকাশিত হয়নি । তবে শুধু 'শ্রীকৃষ্ণ-কীতন' 
এর কবি একা এ নিন্দার ভাগী নন। সমগ্র বাঙল! সাহিত্যেই 
প্রকৃতির রুদ্ররূপের পবিচয় অতি ক্ষীণ।' 

: অন্থৃভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণকীত্নে নিতান্ত অল্প 
নেই, তবে ইংরেজী সাহিত্যের 72861600০ 99119০5র ব্যবহারকে তারা 
অতিক্রম কবতে পাবেনি। ত।দের মধ্যে নিবিকার প্রকৃতিচিত্রের 
উদ্াহরণগুলি অধিকতর কবিত্বপূর্ণ।) রাধিকার উক্তিতে আছে-- 

“দিনের স্থরুজ পোডা ডা মারে 

রাতি হে! এ দুখ চান্দে। 
কেমনে সহিব পরাণে বড়াই 

চখুত নাই সে নিন্দে ॥; 

(এ নিবিকার প্রকৃতি চিত্রে তেমন কোনো নৃতনত্ব নাই সত্য কিন্তু 
অনুভূতির অফুরণ আছে। কয়েকটি নিধিকার প্রক্ৃতিচিত্র জয়দেব 
রচিত গীতগোবিন্দ থেকে অনুদিত বলে মনে হয়। +-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
আছে, 

“নিন্দ এ চান্দ চন্দন রাধা লব খনে। 
গরল সমান মানে মলয় পবনে || 

আর 'গীতগোবিন্দ'এ আছে, 

_ +অধ্যাপক মণিমোহন বস্থ লিখিত “জয়দেব ও চণ্ডীদাস+ শীর্ষক প্রবন্ধ_ 
“পাঞজন্ত” | 


“নিন্দতিচন্দনমিন্দু কিরণমন্থবিন্দতি খেদমধীরম | 
বাল্য নিলয় মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয় সমীরে ॥ 
অর্থাং_“তিনি রাধিক! চন্দন ও শশধরের ্িগ্করশ্মিকেও নিন্দা 
করিতেছেন, বিষাদে ব্যাকুল হইতেছেন এবং মলয় সমীরও তাহার 
পক্ষে বিষের ন্যায় সম্তাপজনক বোধ হইতেছে? অন্তন্থলে, 
সরস চন্দন পঙ্কে 
আল 
দেহে বিষম শক্কে। 
দহণ সমান মানে নিশি শশাঙ্ক |, 
এই অংশটিও অন্ুবাদ-গন্ধী। জয়দেবের গীতগোবিন্দের নিম্নলিখিত 
অংশ তুলনীয়, 
“সরস স্ছণমপি মলয়জ পক্কম। 
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম | 
এবং 
“ভয়ি বিমুখে ময়ি সপদ্দি স্বধানিধি- 
বপি তন্ুতে তন্ুদাহম্‌ |? 
অর্থাং_-দেহলিপ্ত ন্িপ্ধ সরস চন্দনকেও বিষতুলা বোধে তিনি 
(রাধিকা ) তৎপ্রতি সভায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন | এবং 
অপ্রসন্নহেতু সুধানিধি চন্দ্রও যেন তাপ বিকীরণে শ্রীমতীর অঙ্গ দগ্ধ 
করিতেছ ।, 

(নিধিকার প্রকৃতিচিত্রের এই উদ।হরণগুলি গতানুগতিক হলেও 
মোটামুটি সুন্দর । কাব্যের ছন্দও কাব্যবণিত ভাবের সঞ্ধে মিল রক্ষা 
করেছে। একাব্যে সহানুভূতিশীল নিসর্গ বর্ণনাগুলি নিধিকার নিসর্গ- 
বর্ণন। থেকে কবিত্ব স্স্টিতে হীন। মিলন বাসরে ভমর গুঞ্জন এবং 
পুষ্পগন্ধি মলয়ের অবতারণা এবং বিরহ রাত্রিতে আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন 
করেই তাদের কাঁজ শেষ হয়েছে। বিশেষ কোনো মৌলিক কবিত্ব 
তাদের সঞ্জীবিত করেনি । ) 

বিদ্তাপতির পদাবলী £[ বিষ্ভাপতি মৈথিল কবি, কিন্তু বাঙালি 
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তাকে হৃদয়ের দরদ দিয়ে আপনার করে নিয়েছে । কাজেই বাঙালি 
কবিদের কাব্য আলোচনায় বিষ্ভাপতি অপরিহার্য । বাগুলা কাব্য এবং 
বিশেষ করে বাঙলার বৈষ্ণবকাব্যে বিদ্ত।পতির প্রভাব অপরিমিত। 
কেবলমাত্র এই প্রভাবের জন্যই বাঙলা কাবোর আলোচনায় তাহার 
একটা অসংবাদিত স্থান আছে। 

বিদ্ভাপতি জয়দেবের মতো ভোগবিলাসেরই কবি, সুতরাং দৈহিক 
রূপবর্ণনয় কবি প্রকৃতি থেকে যেসব উপাদান সংগ্রহ করেছেন তার৷ 
অলংকার মণ্ডিত হয়ে আন্মপ্রকাশ করেছে । রাধার রূপ বর্ণনায় 
বিদ্ভাপতি যে সব প্রাকৃতিক উপমা প্রয়োগ করেছেন তার! অনেক 
ক্ষেত্রে নূতন নয়, কিন্তু প্রকাশ ভঙ্গি এবং উপস্থ'পনেব কলাকৌশলে 
নৃতনত্ব মণ্ডিত হয়েছে । রাধা এবং কৃষ্ণের ভোগ বিল।সময় যে লীলা 
বিষ্ভাপতি বর্ণনা করেছেন, অলংকার-বহুল রূপ বর্ণনাগুলি ত।র সঙ্গে 
পরিপূর্ণ সঙ্গতিও রক্ষা করেছে । উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয় 
সাহিত্যে কালিদীসের পরই বিগ্ভাপতির স্থান। স্বল্প উপাদান থেকে 
কেবল্মাত্র অলংকারের বিচিত্র প্রয়োগে তিনি রাধাকৃঞ্ের রূপ বর্ণন।কে 
অনেকাংশে নূতন স্থগ্টির গৌরব দান করেছেন। নীলবসনা র।পিকাব 
তড়িতের ন্যায় অঙ্গকান্তি দেখে শ্রীকৃষের পুর।গের ব্যথার বিষ্াপতি 
কৃত ভাষ।রূপ |) 

'মেঘমালা সঞ্জে তডিখলত] চন্তু 
হৃদয়ে শেল দেই গেল 
অন্যত্র মভিসব-অভিলাধিণী রাধিকাকে নৃতীর উপদেশ, 
“নাল নিচোলে ঝঁপবি নিজ দহ । 
জনি ঘন ভিতরে দামিনী বেহ 1? 

গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে মন্দির বাহিরে একঝলক রূপ সঞ্চারিত 

করে রাধিকা! আবার মন্দিরে প্রবেশ করলেন । শ্রীকৃঞ্ের মনে হল, 
নব,.জলধরে বিজুরি রেহ। 
বন্দ পসারিয় গেল।” 
১উপমান এবং উপমেয়ের আপাত সাদৃশ্য দেখিয়ে বিদ্যাপতির 
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উপমাগুলির কাজ শেষ হয়ে যায়নি। এই উপমাগুলি বন্ুব্যবহারে 
মলিন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম যে কবি মুখের সঙ্গে পদ্মেব বা চন্দ্রের 
অন্কুলীর সঙ্গে চম্পক-কলিকার বা চরণের সঙ্গে কমলের তুলনা 
করেছিলেন, তার চিস্তারসে মৌলিকত্ব বহুদিন পাঠকের মনে লগ্ন 
হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কবিসাধারণ যখন সেগুলির নিধিচার 
প্রয়োগ আরম্ভ করলেন, তখন সেগুলির চিত্ররূপ সাধারণ বিধিবদ্ধতার 
মক্ভূমিতে হারিয়ে গেল। বিদ্ভাপতির বিশেষহ্ব হল তিনি প্রাচীন 
চিত্রবূপগুণিকে উপস্থাপনে এমন কারিগরি দেখিয়েছেন যে সেই 
চিত্ররূপগুলি বহু ব্যবহারের বালুকাস্ত্পর থেকে পুনরায় উদ্ধত হয়েছে । 
পাঠকের মনে নিধিকার উপমার পরিবর্তে একটি এুন্দব চিত্রের উদয় 
করে দিয়ে প্রত্যেকটি উপমাকে তিনি প্রচুব ইঙ্গিতপূর্ণ করে তুলেছেন; 
মহাকবি কালিদাসের পর সাহিতি/ক সাখনার এক্ষেত্রে বিগ্ভাপতির স্থান 
প্রায় একক । অন্তান্য কবির কাব্যে উপমাঁর প্রয়োগ নেই এমন নয়, 
অনেকের কাব্যে উপমার বাহুল্যও আছে। উপমার মধ্যে যে 
চিত্ররূপটি প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে পরিস্ফুট করার চেষ্টাও অনেক কবি 
করেছেন, কিন্তু বুল ব্যবহারে সেই চিত্রগুলি এত মলিন যে তাদের 
ওজ্জল্য পাঠকের দৃষ্টি আকধণ করতে পারেনি । বিগ্ভাপতির কাব্যে 
পুরাতন চিত্রগুলিকে অলংকবের সাহাযো বা উপস্থাপনার নৈপুণ্যে 
নৃতন করে তোল! হয়েছে।? (কয়েকটি উদাহরণ দিলে। বক্তব্যকে 
আরও স্পষ্ট করা যাবে। লোচনের সহিত ভ্রমরের তুলনা নৃতন নয়, 
কিন্তু বিদ্যাপতির ভাষায় সেই পুরাতন তুলনাটিরই নূতন চিত্ররূপ, 
“লোচন জন থির ভূঙ্গ আকার । 
মধু মাতল কিরে উডই পার | 

এই তুলনাটির দ্বিতীয় পংক্তিটি প্রথম পংক্তির নিধিকার সাদৃশ্যটি 
সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে তোলে । 
অন্যত্র রান্ত্র জাগার ক্লান্তিতে রাধিকা এবং শ্রীকষেের অরুণ নয়নের 
তুলনা, 


'জাগি রজনী ছু'হ লোহিত লোচন আলন ভাতি 
মধুকর লোহিত কমলকোর জনি শুতি রহল মদে মাতি॥? 
চণ্তীদাসের একটি উপমায় অনুরূপ ভাব প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 
বিষ্ভাপতির উপমা বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের (0908119 ) এর দিক থেকে 
শ্রেষ্ঠ। মুখকমল এবং দেহ-মৃণালের অতি প্রাচীন উপমা একটি 
বিশদ চিত্রকে অবলম্বন করে সার্থক হয়ে উঠেছে । 
নীরস কমল মুখ অবলম্বই সখিম।ঝে 
বৈসলি গোই। 
নযন নীর থির নাহি বাম্ধই পঙ্ক 
কয়ল মহী রোই ॥ 
নয়নের ধারায় মহীতে পঙ্বস্থষ্টির মধ্যে হয়তো একটু আতিশয্য 
অ|ছে, কিন্তু তুলনাটির অভিনবত্ব পাঠক চিত্তকে আকর্ষণ না করে 
পারে না। বিরহখিন্ন! রাধিকার তুলনা কালিদাসের হ্যায় বিদ্য।পতি 
নীবস কমলের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন, 
“দিনে দিনে তনু অনসন ভেল 
হিম কমলিনী সম নেহ।, 
কমলিনীর সঙ্গে রাধিকার সাদৃশ্য আর একটি কালিদ।স-গন্ধী 
উপমায় ও আত্মপ্রকাশ করেছে৷ শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকার মিলনের 
বর্ণনা ।__ 
“নব নলিনী যেন কুগ্তর গঞ্জলি।” 
প্রিয়তমের প্রেম-মন্ততাঁর চিহ্ন ধারণ করে বাঙলা সাহিত্যের 
অনেক নায়িকাই দলিত কমলের মনো আলুলায়িত সৌন্দর্য লাভ 
করেছে। 
বাধিকার পুষ্পসুলভ দৈহিক কোমলতা প্রকাশের জন্য বিদ্যাপতি 
তাকে শিরীৰ কুসুমের সঙ্গেও করেছেন। এটিও কালিদাস-গন্ধী । 
পয়োধরের সঙ্গে স্ুমেরুর তুলনা অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল, 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের চোখে রাধিকার অর্ধঅনাবৃত পয়োধরকে বিষ্ভাপতি 
অপরূপ চিত্রের সাদৃষ্তে অভিনব করে তুলেছেন।__ 
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উরচ্থি অঞ্চল ঝাঁপি চঞ্চল 
আধ পয়োধর হেরু। 
পবন পরাভবে শরদঘন জনি 
বেকত কয়ল স্থমের 11; 


অন্যত্র অনুরূপ আর একটি উপমা, 
“করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাপন ন যায়। 
মলয় শিখর জন্ছু হিমে ন ন্ুকায় ||, 
রাধিকার মুখমণ্ডলকে চন্দ্রমগ্ডলের সঙ্গে তুলন! বিদ্যাপতিতে অজন্ন। 
একটি উপমায় কুস্তলকে মেঘ কল্পনা করে কালিদাস প্রযুক্ত একটি 
উপমার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 
“বগলিত চিকুর মিলিত মৃখমণ্ডল 
চাঁদে বেঢুল ঘনমাল] |, 
নায়ককে ভ্রমর এবং নায়িকাকে মালতির সঙ্গে তুলনা করে 
বি্ভ।পতি বহু পদে উপম! প্রয়োগ করেছেন। অন্লির সহিত 
চম্পকের তুলনা এবং মুখমগ্ডলের সহিত চান্দ্রের সাদৃশ্য একটি বিশদ 
চিত্ররূপের সাহায্যে গতান্থগতিকতা মুক্ত হয়েছে । 
“জোরি ভূজযুগ মোি 
বেঢ়ুল ততহি বয়ন স্থছন্ধ | 
ধামচম্পকে কাম পূজল 
ৈসে শার? চন্দ |।। 
€ মুখকে চন্দ্র আর অন্গুলিকে চম্পকদাম বললে পাঠককে সাচকিত 
করা৷ যেত না। কিন্তু এই চিত্রটি বনুক্ষণ পাঠকের মনে লগ্ন হয়ে 
থাকে । সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করা উপমার অতি সাধারণ 
প্রয়োগও বিগ্যাপতির কাব্যে অত্যন্ত স্থলভ। বিশ্বাধরা, মরালগামিনী, 
হরিণনয়নী ইত্যাদি বূপকাত্মক নিসর্গের পরিচয় প্রায় প্রতি ছত্রে 
ছত্রেই আছে। প্রত্যক্ষভাবে সৌন্দর্য বর্ণনার উদ্দেশ্য না! থাকলেও 
বিদ্ভাপতি কতকগুলি উপমার মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকৃতি বর্ণন৷ 
করেছেন, 


কুচযুগ পর চিকুর ফুজি পসরল 
তা অরু ঝায়ল হারা । 
জনি স্থমেক উপর মিলি উগল 
চন্দে বিছুন সবে তারা ।*” 
রামায়ণে সীতার বক্ষ থেকে খস। মালিককে কবি হিমালয় থেকে 
প্রবাহমান! গঙ্গার সহিত তুলনা করেছিলেন। সেই চিত্রটির উপমা 
বি্ভাপতির কাব্যেও একাধিক স্থানে আছে । রাধার ভালে সিন্দুর 
বিন্দুর তুলনা, 
“সুন্দর বদন সিন্দুব বিশ্ব সাঁমব চিকুর ভার। 
জনি রবি শশী সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার | 
মুখকে শশী এবং সিন্দ্ুরকে স্ববের সঙ্গে তুলনা! বৈষ্ণব সাহিত্যে 
সংখাহীন কিন্ত চিকুবকে অন্ধকারের সহিত তুলনায় বিদ্যাপতির 
উপমাটি বর্ণনার বৈশিষ্ট্য অধিকতর গৌরবের অধিকারী । বিগ্ভাপতির 
কাবো নখচিহ্ুভূবিত পয়োধরের তুলনা | 
“কুচে নখ লাগ সখজন দেখ । 
গিরি কৈসে ভকায়ত নবশশি রেখ ॥ 
সমধর্মী উপম! বিগ্ঠপঠিব কাবো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। 
ভীতির অথব! ক্রোধের সঞ্চররে নারীন কম্পমান দেহকে নব কদলী- 
পত্রেব চঞ্চলতার সহিত তুলনার উদাহরণ সংস্কৃত এবং পূর্ববর্তী 
বাংল। কাব্যে পেয়েছি । রামায়ণে রাবণের উদ্ধত প্রস্তাবে সীতার 
দেহও ক্রাধে কদলীপত্রের মতো কম্পমান হয়েছিল। বিদ্যাপতির 
কাব্যে আছে ।- 
কদলীদন সন কাপয় অঙ্গ ।' 
চন্দ্রের উদয়ে বারিধিবক্ষের উচ্ছাস কালিদাসের ক'ব্যে অমর 
লাভ করেছে। বিষ্ভাপতিও একটি উপমায় এই চিত্রের সাহায্য গ্রহণ 
করেছেন, 
“রাধ। বদন হেরি কানু আনন্দা । 
জলধি উছলে ধৈসে হেরইতে চন্দা | 
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মহাদেবের যোগভঙ্গের পর তাহার ঈষৎ উদ্বেলিত হৃদয়ের 
বর্ণনায় এই চিত্রটি যেমন ইঙ্গিতপূর্ণ (50£82561) হয়েছিল এখানে 
অবশ্য সে ইঙ্গিত নেই। 

(নায়িকার আক্ষেপের মধ্যে রূপকাত্বক প্রকৃতিচিত্রের অবতারণা 
করা বাঙল! সাহিত্যে বিশেষ করে বাঙলার বৈষ্ণবসাহিত্যের একটি 
উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব । বিগ্ভাপতির কাবযেও এই রীতি অনুম্যত 
হয়েছে। বূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র হিসেবে তাদের মূল্য হয়ত সাধারণ, 
কিন্তু পরবর্তী বৈষ্বকাব্যের আক্ষেপেৰ ককণ আুরটি হয়তো 


বিষ্ভাপতির কাব্যই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ।-_ 
“'আতপে তাপিত শীতল জানিকহু 
সেবল মলয় গিরি ছাহে। 
এসন করম.মোর সেহণ্ ধু এল ৮ 
কএল দাবানল দাচে ॥) 
অথব৷ 


'ক্থুথম্য় সাগর মরুভূমি শেল। 
জণদ্দ নিহারি চাতকা মরি গেল |॥, 
চণ্ডীদাস এবং জ্ঞানদাসের আক্ষেপানুরাগের পদগুলির সঙ্গে 
এই অংশগুলির একা ত্বতা সহজেই লক্ষ করা য।য়। 


( বিদ্াপতির কাবে। নিবিকার নিসর্গব্ণনাগুলির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তনের কবির সঙ্গে সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে_-উভয়েরই আদর্শ হয়তো 
ছিলেন জয়দেব। নিধিকার প্রকৃতি বর্ণনাকে গতানুগতিকতার 
স্পর্শমুক্ত করে বিষ্ভাপতিও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব স্থির পরিচয় দিতে 
পারেন নি ।-_+ 

'বহুই মন্দ সুগন্ধি শীতল 
মন্দ মলয় সমীর রে। 
জানি প্রলয় কালক প্রবল পাবক 
দৃহই দূর শরীর রে ॥, 
ইত্যাদি ধরণের পদগুলির মধ্যে জয়দেব ও শ্রীকষ্ণকীর্তনের স্ুরই 
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₹ককৃত, পাঠকের অতিরিক্ত প্রাপ্তি ঘটেনি। সহানুভূতিশীল প্রকৃতি- 
বর্ণনা বিগ্ভাপতির কাব্যে প্রীয় অন্ুপস্থিত। ভাব সম্মিলনের একটি 
পদে প্রকৃতিকে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবার জন্য রাধিকার গভীর 
আবেদনটি সুন্দর, 
“সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদ্দিত করু চন্দা।: 
চণ্তীদাসেরও কতকগুলি পদের সঙ্গে এর ভাবসাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 
১খতৃবর্ণনায় ব্দ্যাপতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। শব্দঝংকার 
স্তি এবং অলংকার প্রয়োগের নৈপুণ্য বিদ্যাপতির খতুগুলিকে 
আমাদের দৃষ্টিতে প্রাণবাণ, করে তুলেছে । বিগ্ভাপতিতেও বর্ষা এবং 
বসন্ত খতুরই প্রাধান্য শুধু তাই নয়, অন্য খতুবর্ণনার অন্ুপস্থিতির 
সুযোগে এই ছুটি খতুই বিদ্যাপতির খতুব্ণনার ছৈত উপাদান । 
একস্থ।'নে রাধিক।র বিরহদশায় একটি বারমাসিয়র অবতারণ! করা 
হয়েছে। বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে এই বারমাসিয়।র পুরো অংশই 
বিরহে কিছুটা অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে কিন্তু বসন্ত এবং বর্ধাবর্ণনার 
স্তানগুল কবিত্ব স্থপ্িতে অধিকতর সার্থক ।) বসন্তের বর্ণনা, 
“রস লাল কোকিল কোকিলাকুল 
কাকলি মন মোহুই |, 

এই ধর্ণনায় প্রকৃতির আনন্দের উচ্ছলতা৷ তরল শব্দঝংকরে ধরা 
পড়েছে । এই আনন্দোচ্ছল প্রকৃতির পটভূমিতে রাধিকার বিরহী- 
হৃদয়ের বা।কুলতাটি মূর্ত হয়ে উঠেছে । বর্া-বর্ণন।য় আছে।-- 

“তরল জলধর বরিখে ঝরঝর 
হামার লোচন ছন্দ ।' 

(এখনে ক্রন্দনরতা৷ রাধিকা মেঘময় আকাশে আপনার দয়ের 
প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছেন,--অন্ুভূতির বেদনায় বর্ধা ব্যাকুলতাময় 
রূপ ধারণ করেছে ।/ রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে ।-- 

শ্রাবণ আকাশে ওই দিয়েছি পাতি 
মম জল ছলছল আখি মেঘে মেঘে ।” 
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বিদ্াপতির বর্ণনায় রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্খ-কাহিনীর অস্তরাল 
থাকলে তিনিও প্রায় অনুরূপ গভীরতায় পৌছে যেতেন। 
বিগ্ভাপতি ভোগবিলাসের কবি, সুতরাং বসস্তবর্ণনায় তার 
প্রতিভার উপযুক্তক্ষেত্র এবং সেখানেই তার কবিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ । 
বসস্তবিহারের কবিতাগুলিতে বসন্তের আনন্দ অলংকার মাধুর্যে ও 
শব্দ বংকারে মূর্ত ।__ 
“'আওল খতুপতি রাজ বসস্ত। 
ধাঁওল অলিকুল মাধবী-পন্থ ।।' 
বসন্ত এ বর্ণনায় খতুপুরুষ, খত্রাজ। দিনকরকে অশ্বভৃষণ, 
কেশরক্ম্থমে হেমদণ্ড এবং চম্পকপুষম্পের ছত্র ধাবণ করে তিনি ধরণী- 
জয়ের অভিযানে বের হয়েছেন। তার “তন্দ্রাতপ উড়ে কুস্থম পরাগ, 
এবং “কুন্দধল্পরীতরু ধরল নিশ।ন।” পৃর্ণী বিজয়ের উপযুক্ত সৈন্যও 
তার আছে, “সৈন্য সাজল মধু মক্ষিকাকুল।” জীবত্ব আরোপের 
এই প্রকৃতিবর্ণন। অপরূপ হয়ে উঠেছে অন্থাত্র। 
“নবধৃন্দাবন নবনব তরুগণ নব নব বিকশিত ফুল। 
নবল বসন্ত নবল ময়লানিল ম1তল নব অলিকুল | 
অথবা, 
“মধুর মধুর পিকবব তরু তরু মব 
করু ক? পতিক। সঙ্গ ।' 
ইত্য(দি ব্ণনায় প্রকৃতির অঙ্ক নিবাসী মিলনচিত্র গুলির দ্বারা 
নায়ক নায়িকার মিলনের পটভূমি রচনা করেছেন। বিরহের 
পটভূমিতেও বসম্তবর্ণনা আছে ।-- 
“পথ নিহারইত চুত মঞ্জুল 
ফুটপ মাধবী লতা | 
নবীন কোকিল পঞ্চব গাবয় 
গু্তর ভ্রমর যতা ॥। 
এই পদটিতে চণ্তীদাস-সুল্সভ আক্ষেপের সুর পরিব্যাপ্ত হয়ে 
রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাসের একটি পদ, 'সখিরে, বরষ বহিয়! 
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গেল? ইত্যাদিতে এই পদটির ভাব এবং ভাষা-সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া 
যায়। চারিদিকে মিলনসূচক দৃশ্য রাধিকার অন্তরের ব্যথাকে বহুগুণিত 
করে তুলছে । নিবিকার প্রকৃতিচিত্রের সাহায্যে বসস্ত-বিরহ আকবার 
চেষ্টা সার্থক হয়ে উঠেছে। 
অভিসারের বর্ণনায় বধাদৃশ্ঠের অবতারণাই বিষ্ভাপতির কাব্যে 
প্রধান। পরবতী বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসও বিষ্ভাপতির অনুকরণেই 
বর্যাভিসারের বর্ণনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বিগ্ভাপতির 
বষাকাব্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। বর্ষার বারিধারাও তার 
কাব্য থেকে অলংকার ্রাধান্ত এবং শব্দবিলাসকে মুছে ফেলতে 
পারেনি । চণ্তীদাসের বধার উপাদান থেকে তার কাব্যের বর্ধার 
উপাদান তাই বিশিষ্ট । চণ্ডীদাসের ক্ষুদ্র বধাবর্ণনায় বর্ধার একটি 
নিপ্ধ রূপ, নায়ক শুধু আঙ্গিনায় দাড়িয়ে ভিজছেন। কিন্তু 
বিচ্ভাপতির নায়িকা অভিসারের পথে কুলিশ ঝংকাবে হাত দিয়ে 
কান বন্ধ করেছেন, বিছ্যাতের অসহনীয় দীপ্তি তার চোখ ঝলসিত 
করেছে ।_ 
“গগনে অব মেহ দাক্ণ 
সঘন দ1মিনী ঝলকই। 
কুলিশ পাতন এব ঝনঝন 
পবন খরতর বলগই ॥” 
অথব।, 
ঝরঝর বরিষ সঘন জলধার দশদ্িশ সবহু' তেহ আধিয়র। 
এ সহি কিয়ে করব পরকার অবু ্ যাবয়ে হরি অভিসারি। 
ঝলকই দামিনী দহন সমান ঝনঝন শব্ধ কুলিশ ঝনঝন | ॥ 
অন্থাত্র, 
গগন সঘন মহী পঙ্কা। 
বিঘিনি বিথারত উপজয় শঙ্কা | 
বাঙালি কবিদের বর্ষার নিগ্ধ রূপের বিপরীতে বিষ্ভাপতির কাব্যে 
বর্ধার রুদ্র রূপের কিছুটা আভাস আছে। সে আভাস সার্থক হয়ে 
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উঠেছে শব্ব-ঝংকারে ৷ বিগ্তাপতির কাবো বর্ধাবিরহও আছে এবং 
রাধিকার নিকট বসম্তবিরহ তবুও সহনীয় কিন্তু বর্ধার বিরহবেদন। 
শীস্ত করবার যে কোনো! উপায়ই নেই। 
“খ্ব মোঞ্ে কোকিল অলিকুল বারব 
করকন্কন ঝমকাই। 
যখনে জল্দে ধবল! গিরি বরিষৰ 
তখণুক কোঞ্োন উপাই ॥, 
বধাবিরহের অসহা ব্যাকুলতা এই পংক্তিকটিতে ধরা পড়েছে। 
বিগ্ভাপতির কাব্যে বসন্তের প্রীধান্যই স্থির হয়ে যেত কিন্তু একটি 
পদে বর্ধাকে কবি অমর করে গিয়েছেন । বসস্তকাব্যের সুর ছাপিয়ে 
সেই পরটির স্তর গভীর অথচ ব্যাকুল বেদনায় প্রবাহিত হয়েছে । 
পদটি বিরহের । পবটির প্রথমেই গীনিক্বিতা স্থলভ একটি বেদনাময় 
আতি ঃ 
“সখি, হমর ছুখের নাহি ওর। 
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর 
শৃন্ত মন্দির মোর || 
যে বধায় স্ুখীগণ পষন্ত “অন্থা বৃত্তিচেত:” হয়ে যায়, সে বর্ষায় 
বিরহিণী রাধিকার ছুঃখ যে কল্পনীতীত। অন্তরের এই আকুল 
ক্রন্দন সমস্ত পদটিতে পরিব্যাপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে বিগ্যাপতিসুলভ 
বর্ণনাও আছে, 
“কুলিশ শতশত পাত মোদিত 
মযুর নাচন মাতিয়।। 
মত্ত দাছুরী ডাকে ভাহুকী 
ফাটি যাওত ছাতিয় |।+ 
বর্ধার বেদনা বহির্লোক থেকে অন্তর্োকে প্রবেশ করেছে। 
আত্মলীন দৃষ্টির পরিচয় এ-পদটিকে গৌরবমপ্ডিত করেছে। যে 
অন্তলেশক থেকে কবিতার প্রথম ছুটি পংক্তির উদ্ভব, বর্ষা- 
বর্ণনার পর কবি আবার সে অন্তর্লোকে ফিরে গিয়েছেন, 
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“বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙীয়বি 
হরি বিনে দিনরাতিয়৷ |” 

কিন্ত এই পংক্তিতে রাধাকৃষ্ণ সকলকে ভূলে গিয়েছেন । বর্ষার 
শাশ্বত রূপ মানুষের মনে যে বেদনার্ত স্পন্দন জাগায় এ যেন তারই 
অভিব্যক্তি। এ হিসাবে এ পংক্তি ছুটির অর্থ অফুরন্ত । 

বিদ্ভাপতির কাব্যে অলংকারেরই প্রাধান্য কিন্তু এই পদে সে 
অলংকার পরিত্যাগ করে কবি নিরাভরণ অন্তরের ব্যাকুল সৌন্দর্য 
অভিব্যক্তির আনন্দবেদনালোকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভোগবিলাসের 
কবি যে প্রয়োজন অনুসারে চণ্ডীদাঁস সুলভ-ভাবোচ্ছাসে তাহার 
লেখনীকে সংযত করতে পাবেন, এ পদটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়রূপে এ পদটি শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য 
নয়, সমগ্র বঙ্গসহিতোর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম । 

চণ্ডীদাসের পদাবলী £-_চণ্তীদাসের প্রকৃতি তার স্থষ্ট রাধিকার 
মতোই নীরব এবং বেদনাবিধুর। বিদ্যাপতির কাব্যের মতো উচ্ছল 
আনন্দে সে প্রকৃতি কোনে। স্থানেই আত্মপ্রকাশ করেনি । বিশেষ 
করে জয়দেবের মতো বিদ্যাপতিও ভোগবিলাসের বর্ণনায়ই পারদর্শী, 
কাজেই তার কাবোর পটভমির প্রকৃতি ও ভোগবিলাসের রঙে 
অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে । চণ্তীদাস ভাবোচ্ছু।স ভর! ছুঃখের কবি, 
তার কাব্যের প্রাকৃতিক পটভূমিও অনুরূপ ভাবোচ্ছাসেই পূর্ণ ।» * 

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সাহাযো নায়ক-ন।য়িকর বূপবর্ণনায় 
চগ্তীদাস সংস্কৃত সাহিত্যেরই অনুগামী, তবে বাঙলা সাহিত্যে 
সৌন্দর্যের প্রাকৃতিক উপমানগুলি অলংকারের আতিশষ্য এবং- 
অনুকৃতির একঘেয়েমিতে যেমন বিশেষত্বহীন চণ্ডীদাসে তার ব্যতিক্রম । 
ভাবই যে কবির প্রধান উপজীব্য বাহ্যিক বূপবর্ণনায় সে কবির কাব্যে 
অলংকার রূপবৈচিত্র্য না থাকাই স্বাভাবিক। দৈহিক রূপ থেকে 
_. শএ পদটি ছোটো! বিষ্ভাপতির রচিত, এ মতও প্রচলিত আছে। সে 
বিতর্ক এস্থানে অপ্রয়োজনীয় । বিদ্যাঁপতি নামাক্ষিত সব কবিকেই একসঙ্গে 
বিচার কর] হয়েছে। 
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মানসিক লাবপ্যই তার কাছে বেশি প্রিয় কিন্ত বৈচিত্র্য না থাকলেও 
“ অল্প কথায় চণ্তীদাস ভাবময় দৈহিকরূপও ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম । 
চগ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণের রূপ; 
“নব জলধর করে ঢলঢল বরণ অঞ্জন সম। 
নীলজে মুকুর অতনীর ফুল তেমতি দেখয়ে ভ্রম || 
এই অতসীর ফুলটি বিশেষ করিয়াই বাওলার ফুল, ্রুপদী 
সাহিত্যে এটি মোটামুটি অনাদূত। মৈমনসিং গীতিকায় এই 
ফুলের উল্লেখ প্রচুর । চণ্তীদাসেও অন্যত্র, 
“অতসী কুস্থম সম শ্যাম হুনায়র 
নায়রী ৮ম্পক গোর ।" , 
সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব থাকলেও দেশজ তুলনাগুলি চণ্ডীদাসের 
কাবাকে বিশিষ্টত। দিয়েছে । ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, “সান্দ্রপয়োদ 
সৌভাগম" এবং বিষুপুরাণে 'নীলোৎপলদলশ্ঠামল' । তমাল তরুর 
সহিত শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ-সাদৃশ্যের কথাও চণ্তীদাসেব কাব্যে আছে। 
“মাল জিনিয়া তন্থ' । ময়ুরের ক এবং পুচ্ছের অপরূপ বণচ্ছটার 
মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের দেহকাস্তির সৌন্দর্য কৰি খুঁজে পেয়েছিলেন। এই 
স্বল্প অথচ সুন্দর উপমানগুলিকে কবি ব্যতিরেক অলংকারের সাভাষ্যে 
অথব। রাধা এবং গোপিনীদের আক্ষেপেব স্থুরের সঙ্গে মিশিয়ে কবিত্ 
মণ্ডিত করেছেন । অধিকাংশ স্থলে অবশ্য ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনা 
স্বাভাবিক ভাবেই এ-বর্ণনাগুলিকে অধিকার করছে। শ্রীকৃষ্ণের 
মথুরা গমনের সংবাদ শুনে গোপিনীদের বিলাপ-_ 
“তোমার বরণ ধরয়ে সঘন মধুর পাখীর গায়্। 
তোমার বরণ না দেখি যখন এ-চিত রাখি ষে তাষ | 
নবনীলপন্ন লইয়া করেতে হোরয়ে নয়ন ভরি। 
অতমীর ফুল তুলি মনোহর যতন করিয়। পরি | 
এইন্থানে শুধু যে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাই প্রকাশিত হয়েছে তা নয় 
ভাবানুষগকে অবলম্বন করে গোঁপিনীগণ প্রকৃতির মধ্যে আপনাদের 
আক্ষেপের ভাবকে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। এ হিসাবে এরকম 
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উদ্বাহরণগুলির সার্থকতা অতুলনীয় । «এ চিত রাঁখিয়ে তায়” কথাটা 
বিশেষ অর্থব্যপ্রক । অন্যস্থানে রাধার আক্ষেপোক্তি 1 
সেই, লোকে বলে কাল। পরিবাদ। 
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো 
ত্যাজিয়াছি কাজরের সাধ ॥; 
রাধার পূবরাগের বর্ণনায়ও দিব্যেনবত্ততা সঞ্চারের মধ্যদিয়ে কৰি 
শ্রীকষ্ণের নবলজধর কান্তি এবং ময়ুরকষ্ঠী বর্ণের কবিজনোচিত 
অবতারণা করেছেন । 
“সর্দাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে ন। চলে নয়ন তারা।, 
অথব।, 
“একদিঠ করি মুর মধুরী ক% করে নিরীক্ষণ || 
এখানে মধুর এবং ময়ুরীর অবতারণা তাদের কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ 
সাদৃশ্য দেখিয়েই শেষ হয়ে যায়নি, একদৃষ্টে ময়ূর এবং নযুরীব দিকে 
তাকিয়ে থাকায় রাধিকাব মিলনাকাজ্ষীর ইঙ্গিতও অত্যন্ত স্পঞ্ট হয়ে 
উঠেছে “বিদগ্ধমাধবে” বূপগোন্বামীও রাধিকাব অনুরূপ দিব্যোন্মত্ততার 
আভাস দিয়েছেন-_“যদি দৈবাৎ অসিত বর্ণ নব জলধর দুষ্ট হয়, 
তৎক্ষণাৎ উৎকষ্ঠিত চিত্তে আলিঙ্গন নিমিত্ত পক্ষদ্বয় ইচ্ছা কবেন। 
শ্রীরাধা অগ্রে ময়ূর পুচ্ছ দেখিয়া সহসা' উৎকম্প অবলম্বন করেন।' 
চণ্তীদাসের কাঁব্যে রাধা নাম গাঁনে অশ্রুসিক্ত শ্রীকৃষ্ণের রূপ, 
“নয়ন কমল ধেন ঢলঢল লোরেতে কোমল আখি। 
যেমন মেঘের বারিখে শ্রাবণ তেমতি ধরণ দেখি ||" 
অশ্রুকে শ্রাবণ মেঘের বর্ণের সহিত তুলনার অন্তরালে শ্ত্রীকষ্ণের 
নবঘনরূপের পরিচয় আছে। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পর ব্যতিরেক 
'অলংকার ব্যবহার করে শ্রীকৃষ্ণের মেঘনিন্দিত কান্তির পবিচয়।-_ 
শ্যামের জলদরূপ হেরি হেরি জলদ গগনে যত। 
লাঙে লুকাইয়া রহল সকল রহল শত 1হ শত 
এখন আনন্দে বিকশিত হউ আর কি তাঁহার ভয় ।, 
দেহকাস্তি ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তান্ত অঙ্গ বর্ণনার নৈসগিক উপমাগুলি 
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চণ্তীদাস সংস্কৃত সাহিত্য থেকেই গ্রহণ করেছেন। খঞ্জন নয়ন” 
“তিলফুল নাসা, এবং “কুন্দদশন”__এই সকলের পরিচয় পূর্ববর্তী এবং 
পরবর্তী সাহিত্যে অজত্, আর বহুল ব্যবহারে চিত্রগুলি মলিন 
একথাও আগেই আলোচন! কর! হয়েছে । 


'শ্রীকষ্ণের দেহকান্তির সাদৃশ্য যেরূপ কবি নীলপন্, নবঘন অথব৷ 
অতসী কুম্থম, রাধিকার অঙ্গও সেবপ শিরীষ কুম্ুম' চম্পক পুষ্প 
অথবা! তড়িতের সৌন্দর্য জয় করেই প্রকাশিত। 

“শিরীষ কুস্থম জিনিয়া! কোমল পাছে বা গলিয়। পড়ে ।, 
অথবা, 

তড়িত্বরণী হরিণ-নয়নী দেখি আঙ্গিনা মাঝে 1, 
অন্যত্র, 

“নবীন কিশোরী মেঘের বিদ্ধ ৮এক চলিয়া গেল।? 

পুববতণ এবং পরবর্তী সাহিত্যে এই চিত্রগুলির অজস্র ব্যবহার 
লক্ষ্য কর! যাঁয়। রাধিকার চম্পক-কান্তিব পরিচয় কবি অতি 
নিপুণভাবে একেছেন। জ্যোৎম্নাভিসারিকা রাধিকার চন্দ্রকে এত 
উজ্জল আলে। বিতরণের জন্য মৃদ্ধ তিরস্কার করেছিলেন। চন্দ্রের 
উত্তর ।-- 


'শুনগে রাধিকা চাপার কলিকা 
অধিক উজর কে। 
শতকোটি চাদ উদয় করেছে 


একেলা তোমার দে ॥ 


এই চিত্রগুলির প্রয়োগ একাধিক স্থানে আছে। রাধিকার অন্যান্ত 
অঙ্গের বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের মোটামুটি অনুকরণ করা হয়েছে । 
রাধিকার রূপও নখটাদ, মরাল গমন, খঞ্জন নয়ন ইত্যাদি চিরাচরিত 
রূপবর্ণনায় অভিব্যক্ত। মাঝে মাঝে এই অভিব্াবহারে মলিন 
চিত্রগুলিকে চণ্ডীদাস নিপুণ তুলিকা স্পর্শে উজ্জল করে তুলেছেন। 
প্রভাতে খণ্ডিত রাধিকার নিকট রতিচিহ্ন দেহ ধারণ করে শ্রীকৃষ্ণ 
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ফিরে এসেছেন। রাধিকার উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের নিশিজাগরণ রক্তিম 
আখির তুলন! ।-- 
রক্তউৎপল ফুলে ষৈছন ভ্রমর বুলে 
এছন ফিরয়ে ছুটি আখি ॥; 
বিগ্ভাপতির “মধুকর লোহিত কমল কোরে শুতি রহল মদে মাতি, 
উপমার এটি যেন ভাষাস্তরিত রূপ। অন্তত্র শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে 
রাধিকার নয়নের রূপ” 
স্রবিশাল আখি মানস ভাবিয়া 
ছুটিছে মরালকুল।” 
এই উপমাতে “ছুটিছে মরালকুল' কথাটির মধ্যে অতিশয়োক্তির 
আভাদ আছে । তবু মানস সরসের সহিত রাধিকার গভীর দৃষ্টির 
তুলন। কবি স্থষ্টিতে সার্থক । 
চণ্ডীদাসের বূপ-বর্ণনাঁয় আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয় । বর্ণনার 
মধ্যে কোথাও যৌবন-উচ্ছলতা এবং দৈহিক-বিলাসেব ক্ষুদ্রতম 
আভাসও নেই । সরল ভাষায় এবং সাধরণ উপাদানের সাহায্যেই 
তিনি নায়ক নায়িকার রূপকে প্রচুর ইঙিতপুর্ণ (55885550565) 
করে তুলেছেন। বিপরীত উদাহরণ শুধু একস্থানে। শ্রীকৃষ্ণের 
জন্ম লীলার মায়ার রূপ__ 
“নয়নখগ্ন ওষ্ঠ রাতা৷ সম দশন কুন্দের কলি। 
তাহাই দেখিয়া ফুলের ভরমে উড়িআ৷ পড়িছে অলি ॥ 
বিশ্বধুগ দেখি কির স্থুকপাখী দেজে খাইতে চাহে। 
উডি উড়ি ফিরে ফুলের ভরমে ওষ্ ঠোকারিয়৷ জাএ |” 
ভাঁরতচন্দ্রের স্তাঁয় এই অতিশযোক্তি যুক্ত বর্ণনাংচণ্ডীদাসের সহজ 
কবিত্বের মধ্যে যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে । যদি এই অংশ 
প্রক্ষিপ্ত না হয় তবুও এটা চণ্তীদাসের প্রকৃত পরিচয় নয়। নারী 
সৌন্দর্য ছাড়। অন্যান্ত রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ চণ্তীদাসের 
কাব্যে আছে। তাদের আলংকরিক মূল্য খুব বেশি নয় কিন্ত তাদের 
মধ্যে একটা ভাবলীনতা থাকায় কাব্য হিসাবে সেগুলি গভীর হয়ে 
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উঠেছে। অক্রুরের গোকুল যাত্রার সুচনায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ 
লাভের আকাক্ষায় তার দেহে রোমাঞ্চ জেগেছিল। 
“যেমন কদস্ব কেশর ফুটল 
তৈছন অক্কুর দেহা।' 
রোমাঞ্চের সহিত কদম্ব অথবা মুকুলের তুলন। পরবর্তাঁ বৈষ্ণব 
সাহিত্যে অজত্্র। বৃন্দাবনদীসের কাব্যে চৈতন্তের ভাবময় রূপ, 
“কন্ব কেশর জিনি একটি পুলক র।” 
গোবিন্দদাসের কাব্যেও আছে, 
'নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব। 


স্বেদ মকরন্ন বিন্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকশিত ভাব কদন্ব ॥” 


বিরহিনী গোপিনীগণের আক্ষেপোক্তিতে অনেক স্থলে তাদের 
চাতকীর সঙ্গে তুলনা! করা হয়েছে। চাতকী এবং মেঘের সম্পর্কের 
প্রতি যেন চণ্তীদাসের কবিস্লভ একটা! ছুর্বলতা_ছিল বলে মনে হয়। 
অগণিত স্থানে তিনি এই সম্পর্কটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ 
ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শ্যামের নবজলধর রূপটিও আভাসিত হয়েছে । 
মিলন উল্লাসের সময় অবশ্ঠ নায়ক-নায়িকার রূপ-বর্ণনায় চণ্তীদাসের 
কাব্যে শুধু টাদ ও চকোরের প্রাধান্, 

কোর পাইল চাদ পাতিয়। পীরিতি ফাদ 
কমলিনী পাওল মধুপ | 

কমলিনী ও মধুপের সম্পর্কটিও প্রাচীন কাবো বণিত চণ্ডীদাস 
বহুলভাবে ব্যবহার করেছেন। শুধু চণ্তীদাসের কাব্যেই নয়, এই 
উপমাগুলি সমগ্র বৈষ্ুবসাহিত্যে নিধিচাঁরে ব্যবহৃত হয়েছে৷ রাধিকার 
বিরহদশায় এক সধী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন, 
তার উক্তিতে রাঁধিকান্ন বিরহখিন্ন কণ্ঠস্বরের তুলনা, 


গুনি কি না শুনি কহে সরু বাণী 
যেন অরুম্ধতী তারা ।, 


১১৯৭ 


কর্ণগ্রাহ্া বস্তুকে দৃষ্টি গ্রান্ত বস্তুর সহিত তুলন! করা চণ্তীদাসের 
কবিপ্রতিভার একটি বিশেষ দান। প্রাচীন বা মধ্যযুগের আর কোনে 
বাঙালি কবির কাব্যে অনুরূপ উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। 
আধুনিক রোমান্টিক কাব্যে এধরণের ইন্দ্রয়ের ভেদরেখা লুপ্তির উদাহরণ 
একটি বিশেষ গুণ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কাব্যেই আছে ।-_ 
“ফুলের গন্ধ বন্ধুর মতো 
জভাঁয়ে ধরিছে গলে ।” 
এখানে ঘানেব্দ্রিয় স্পর্শেক্দিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে । অন্ুরূপ 
আরও অনেক উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে । 
গোপিনীগণ অথব। রাধিকার আক্ষেপের মধো কতগুলি 
রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেসকল প্রকৃতির রূপ 
বর্ণনায় তেমন উজ্জল হয়ে ওঠেনি, আক্ষেপই তাদের মূল সুর । 
“সখি কহবি কান্বর পায়। 
সে স্থথ সাগর দৈবে শুকায়ল 
তিয়াসে পরাণ যায় ।।, 
রাধিকার এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে বিগত সুখের সঙ্গে শুক্ষ সাগরের 
যে তুলনা তা বিষাদের সুরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। 
চিত্রটি তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। 
শীতল বলিয়। ওটাদ সেবিন্ত ভান্ুর কিরণ দেখি ||, 
অথব' 
পিয়াস লাগিয়। জলদ সেবিস্ত বজর পড়িয়া গেল | 
ইত্যাদি বর্ণনায় কান্ুপ্রেমেব বূপ পরিবর্তনের এই প্রাকৃতিক 
উপমাগুলি প্রধান নয়, প্রধান হ'য়ে উঠেছে রাধিকার অস্তরের আকুল 
ক্রন্দন ৷ 
“কোন বিধি সিরঙ্জিল সোতের সেঁওলি। 
এমন ব্যথিত নাই ভাঁকে রাধা বলি | 


4-মতাস্তরে এই পদগুলি জ্ঞানদাসের রচিত। 


১১৮ 


অভাগিনী নারীর অবস্থাকে আোৌতে ভাসমান শৈবালের সঙ্গে 
তুলনা, 'মৈমনসিংহ গীতিকা'য় প্রচুর আছে। মন্ুয়ার উপাখ্যানে, 
“নাহি আমার মাতাপিতা গর্ভক্ুদর ভাই। 
স্থতের হেওলা অইয়! ভ্যইস্া বেড়াই ॥ 
এই চিত্রটি গ্রামীন এবং পাগ্ডিত্য বিবজিত কিন্তু কবিত্বপূর্ণ। 
বৈষ্ণব কাব্যে গোপিনীদের আক্ষেপের মধ্যে অনুরূপ চিত্রের সন্ধান 
অপ্রচুর নয়, কিন্তু কবিত্ব স্থষ্টিতে তাহাদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্যও নয় । 
ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনার কতগুলি উদাহরণ পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে । রাধিকার সদাই ধেয়ানে মেঘপানে চেয়ে থাকা অথব৷ 
গোপিনীদের নীলপদ্ন দর্শণে অশ্রুপাত, এ সবই ভাবান্ুবঙ্গী প্রকৃতি 
বর্ণনার উদাহরণ। এই বর্ণনাগুলির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ ফুটিয়ে 
তোলাই যদিও কবির প্রধান উদ্দেশ্য, তবু ভাবানুষী প্রকৃতি চিত্র 
হিসেবে তাদের মূল্য ও বড়ো। কম নয়। অন্ুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণন! 
চণ্ডীদ।সের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে৷ ভাবোচ্ছাস ভরা কবির লেখনীর 
পক্ষে অনুভূতির আরোপ করে প্রকৃতি বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাবার ক্ষেত্রও 
অত্যন্ত প্রশস্ত, সুযোগও প্রচুর এবং সে সুযোগের অপব্যবহার 
চণ্তীদাস করেন নি। শ্রীকৃষ্ণের বেণুরধ শুনে শুধু রাধিকা এবং 
গোপিনীগণই ব্যাকুল হয়ে ওঠেন নি, 


“ষবে বেণুপুরে মৃগপাখী ঝুরে 
পুলকে তর পল্পব-পুষ্প-ফলে।' 

তরু এবং মৃগপাখী গোঁপিনীদের সহিত একাত্মতা লাভ করেছে, 
তাদের পুলক অশ্রুধারায় এবং পল্পবও ফুল পুস্পে প্রকাশিত হয়েছে। 
বংশীধ্বনি শুনে যমুনা নদীও উজান বয়ে চলেছে। 

“রহে সে ষমূন রহে নিরমল উজান হইয়া 'ভাল।, 

শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমনের পূর্বরাত্রিতে প্রকৃতির নিকট গোপিনীগণ 
এবং যশোদার মিনতিতে প্রকৃতির অন্ুভূতিশীল রূপটি প্রকাশিত 
হয়েছে। 


১১৯ 


গগনে দারুণ নিশি । 

প্রভাত হইল বাসি ॥ 

নিশি তোরে করিয়ে মিনতি। 
এছন থাকয়ে তুমি নিতি ॥ 
প্রভাত না হও তুমি চাদ। 
বেকত-বহিত গতি ছাদ | 


এ বর্ণনায় শুধু প্রকৃতিতে অনুভূতিই আরোপিত হয়েছে তা নয়, 
গোপিনীগণের ভাবোচ্ছাস ক্রন্দনের সুরে স্পন্দিত হয়েছে । যশোদার 
মিনতিটি আরও সুন্দর । 

“পবনে মিনতি বহু সাঁধি। 
মন্দ মন্দ বাতাস সথলাধি ॥” 

এই বর্ণনা! ছুটিতে চিরাচরিত উপায়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে নি 
অনুভূতি আরোপ সার্থক হয়ে উঠেছে । এই উদাহরণগুলি যেন 
পূর্ববর্তী কবিদের অক্ষম অনুকরণ নয়। নিশি, াদ এবং পবন 
মানুষের মতোই অন্থভূতি দিয়ে আমাদের স।মনে এসে ছাড়িয়েছে । 


সহানুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় কবি কৃষ্ণের বিরহে গোপিনীগণের 
সঙ্গে মুগগণকেও কীাদিয়েছেন, কোকিল এবং ভ্রমর সহানুভূতি 
জানিয়েছে গুঞ্তন বন্ধ করে । যশোদার কান্নায় প্রকৃতির সহানুভূতি । 
“যশোর্দার ককণ। শুনি গলিত পাষাণ মানি 
মুগ তরু কান্দয়ে ঝৰরে |, 
মিলনের আভাসে রাধিকার চিত্তের সঙ্গে আবার সমস্ত প্রকৃতিও 
সজীব হয়ে উঠেছে, 
কান্ব তরুয়। ছিল বিরহ মদন হেন 
সে৷ ভেল সরস মান ! 
মিলনের পটভূমিতে সমস্ত প্রকৃতি বার বার আনন্দস্থচক দৃশ্যে 
অভিব্যক্ত হয়েছে, 
“আজি মলয়ানিল মৃদু মু বত 
নিরমল চাদ প্রকাশ ।, 


১২০ 


প্রিয়তমকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ রাধিকার মন প্রকৃতির মধ্যে 
আপনার পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রতিকৃতি খুঁজেছে। 
“এখন ফোকিল আসিয়া করুক গান। 
ভ্রমর ধরুক তাহার তান ॥ 
মলয় পবন বুক মন্দ। 
গগনে উদ্দিত হউক চন্দ ||, 


আপনার আনন্দ উচ্ছল মনের সঙ্গে সহানুভূতি জানাবার জন্য এই 
আবেদনের সঙ্গে বিদ্ভাপতির “আজু রজনী হাম ইত্যাদি পদটির সাদৃশ্য 
আছে। প্রকৃতির অনুভূতির পরিচয় এই পদে ক্ষীণ হইলেও 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় এঅংশগুলির প্রকৃত স্থান। 
চণ্ডীদাসের নিবিকার প্রকৃতি চিত্রগুলিও সুন্দর । শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'এ 
রাধিকার মতো পদাঁবলীর চণ্তীদাসে রাধিকার কিসলয় শয্যাও অগ্নির 
তাপ বিকীরণ করেছে বিরহ রাত্রিতে, চুয়াচন্দন এবং মুগমদ বিষের 
মতে। তার শরীরে জ্বলেছে । উংকন্ঠিতা রাধ।র উক্তি, 
'হুয়ারের আগে ফুলের বাগান কিমের লাগিয়া কলু | 
মধু খাই খাই ভ্রমর মাল বিরহ জালাতে মলু ॥ 
জাতি রুইন্ত যৃথি রুইন্ত কুইন স্বগন্ধা মালতী । 
ফুলের বাসে নিদ নাহি আসে পুধণষ নিঠব জাতি |? 
প্রিয়তমের আশায় শযা। সাজিয়ে প্রতীক্ষমান। রাধিকার নিকট 
মধুলোভী ভ্রমরের আনন্দ এবং পুষ্পের সুগন্ধ বিফল হয়ে গিয়েছে। 
নিষ্ঠুর প্রিয়তমের অভাবে এত আনন্দের দৃশ্ঠেও নেনে এসেছে বিষাদের 
ছাঁয়া। একটি পদে রাত্রির জ্যোত্মা রাধিকার অভিসার গমনে বাদ 
সেধেছে, সখীর নিকট বিরহখিন্া রাধিক। নিক্ষল বেদনার পাত্র উজার 
করে দিয়েছে । 
“কহিও বধুরে নতি কাহওবধুরে। 
গমন বিরোধী হৈল পাপ খবরে ||” 
শশধরের মধ্যে সহান্ৃভুতিহীনতার আরোপ করে প্রকৃতিকে 
অনুভূতিব অধিকারিণী করে তোল৷ হয়েছে । 
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নিছক প্রকৃতি বর্ণনায়ও চতীদাসের কাব্য চতীদাস সুলভ 
বিশেষত্বেরই অভিব্যক্তি । আতিশয্য বা উচ্ছলতার প্রীধান্য তাতে 
নেই। কতগুলি প্রাকৃতিক উপাদান (যদিও এর! প্রকৃতিবর্ণনা বলে 
অভিহিত হতে পারে না) চণ্তীদাসের কাব্যেই প্রথম উল্লেখযোগ্য 
স্থান লাভ করেছিল । পরবতীকালে তারা বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রায় অক্ষয় 
আসনের অধিকারী হয়ে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার সঙ্গে অচ্ছেদ্ধ বন্ধনে 
বাঁধ পড়েছে । “কদন্ব কানন? “নীপমূল” মাধবীতল” তমালতরু” 
'নবমল্লিকা', এবং 'গুঞ্জামালা? ইত্যাদি বৈষ্ব সাহিত্যে একটা বিশেষ 
পরিনগুল স্থ্টি করেছে। সে পরিবেশ রচনা বহুলাংশে চণ্ডীদাসের 
প্রতিভার দান । 

চণ্ডীদাসের নতো ভাববিশিষ্ট একমন! কবির নিকট প্রকৃতির রুদ্র 
রূপের খুব বেশি আবেদন থাকতে পারে না। কারণ রুদ্ররূপের 
প্রকৃতি চিত্র অন্তরের যে উন্মত্ত কলরোল থেকে উদ্ভৃত চণ্তীদাস তার 
থেকে বহু ফোজন দূরে বাস করেন । রাধাকে চণ্ডীদাস প্রথম থেকেই 
বোগিনী বেশে সাজিয়েছেন। কবির মনও শাস্ত গভীর উদাসী। 
বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণবধের জন্য তৃণাবর্ত অস্থরের বৃন্দাবনে আসার 
সময় কবি ভাগবতের অনুকরণে একটি ঝড় বর্ণনার প্রয়াস করেছেন। 
নৌকালীলায় ও ঝড়ের রূপ বর্ণনার আর একটি ক্ষীণ চেষ্টা দেখা যায় । 
ঢুটি ক্ষেত্রেই প্রথ। রক্ষিত হয়েছে মাত্র । প্রকৃতি তার রুদ্ররপ নিয়ে 
পাঠকের মনে আশঙ্ক।র ছায়া ফেলেনি । 

মিলনের পটভূমিতে কৰি কয়েকটি প্রকৃতি বণনার অবতারণা 
করেছেন । বর্ণনাগুলি কাব্যবিচারে বিশেবতহীন। অধিকাংশ দৃশ্য 
সমধর্মা প্রকৃতি থেকে গৃহীত ৷ ময়ুর ময়রীর নৃত্য, চাতক চাতকীর 
মিলন উন্মাদনা, কোকিলের কণ্ম্বর, ফুল্পপুষ্পে ভ্রমরের ঝংকার প্রভৃতি 
প্রাচীন উপাদনেই সে প্রকৃতি বর্ণনা নিঃশেষিত ৷ অবশ্য “রাইরাজা” 
দৃশ্যের বর্ণনায় কোনে! নূতন উপাদান না ব্যবহার করেও কবি কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। প্রকৃতি নিজেই আপন অস্কনিবাসী পক্ষীদের , সাহায্যে 
রাধিকাকে রাজবেশে সাজিয়ে দিয়েছে । 
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“ময়ূর ধরিল আড়াঁনি শিরেতে ময়ুরী ধরিল তা। 

ফেকন ধরিয়৷ রাই শিরে দিয়! এই দুই রহল তথা || 
রাঁজভাট ডাকে কোঁকিল। কোকিল ডাহুকী ডাহুক বলে। 
ভ্রমর ঝংকাবে শাঁনাই শব তাহ! সে গাইল ভালে ॥ 


দীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে বৃন্দাবনের সাঁধারণদৃশ্ঠ, যমুনার তট এবং 
ংশীবটের কয়েকটি বর্ণনা চণ্তীদাসের কাব্যে স্থান পেয়েছে । বর্ণনা- 
গুলিতে গোবিন্দ-লীলাম্বত'এর প্রভাব অতান্ত স্পষ্ট। সবকটিই 
পূর্ববর্তী বর্ণনার পুনরাবৃত্তি । যমুনার জলে হংসহংসিনী, চক্রবাক 
দম্পতী এবং সফরীর উল্লাসেব কাহিনীও বাদ যায়নি। চণ্তীদাসের 
অধিকাংশ প্রকৃতি বর্ণন। মিলনের পটভূমিতে, তবু দৈহিক 
মিলনাকাজ্জার 'ইঙ্গিতপূর্ণ কোনো! বর্ণনার পবিচয় তার কাব্যে নেই। 
বর্ণনার এই বিশেষত্বই চণ্তীদাসকে অনেক কৰি থেকে একটি স্বতন্ত্র স্থান 
দিয়েছে। বিপ্রলন্ধা রাধিকার উৎকন্ঠিত প্রতীক্ষার পটভূমিতে কবি 
একটি প্রভাত বর্ণনা করেছেন, 


“ুকান পাতিয়। ছিল এতক্ষণ বধ পথ পানে চাই । 
পরভাত নিশ দেখিয়। অমনি চবি, ডঠিল বাই || 
পাঁতায় পাতায় ঝরিছে শিশিব সখীরে কহিছে ধনী । 
বাহির হইয়া দেখলে। সান, বধুব শব্দ শুনি ॥+ 


বর্ণনার উপাদান এখানে অপ্রচুর। প্রভাতের কোনো বিশদ চিত্র 
আকার প্রয়।সও নেই। তবু শুধু ঈধুব পদধ্বনি ভ্রমে প্রভাতের শিশির 
বিন্দুর মৃছুঝরন কবিত্ব স্থষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রেম-উন্মাদিনী 
রাধিকার ব্যাকুলতাকে প্রকাশের এর থেকে সুন্দর উপায় আর কিছু 
হতে পারত কিন সন্দেহ। এরূপ বিরল অথচ গভীব বর্ণ বিশ্যাসই 
চণ্ীদাসের বিশেষত্ব । খতৃবর্ণনার প্রচেষ্টা চণ্তীদাসের কাব্যে স্বল্প । 
সকল খতু থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কবি মিলনাত্বক প্রকৃতি চিত্র 
এঁকেছেন কিন্ত বিশেষ কোন খতুর বিশদ বর্ণনামূলক চিত্রের সন্ধান 
চণ্ডীদাসের কাব্যে প্রায় নেই বললেই চলে । ভাব গভীরতা অনেক 
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সময় উপাদানের এই দৈন্যকে অন্যতর সুষম! দান করেছে । চগ্ীদাসের 
বসন্ত রাধিকার উক্তিতে গভীর বেদন৷ বিধুর, 


“সথিরে ! 
বরষ বহিয়া গেল বসস্ত আওল 
ফুটল মাধবীলত]। 
কুহু কুহু করি কোকিল কুহরে 
গ্রে ভ্রমর তা |; 


ব্সস্তকে এখানে বিরহের খতুরূপেই আক। হয়েছে । খতুবর্ণনার 
উপাদান প্রাচীন এবং স্বল্প। কিন্ত রাধিকার অন্তরের ব্যাকুলতা 
'প্ুতত্বর' সমন্বোধনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহারাঁসের স্ুচনায় শারদ 
রাত্রির একটি বর্ণনা আছে। মালতীমল্লিকার গন্ধে মত্ত ভ্রমরগণ এবং 
চন্দ্রালোকে উজ্জল বনভূমির সংবাদ জানিয়েই সে বর্ণনার পাত্র নিঃশেষ 
হয়েছে । বিশেষ কোনো নূতনতের সন্ধান তাতে নেই। তবে ভাষার 
সারল্য চণ্তীদাসের সনাতন বিশেষত্ব । 

চণ্তীদাসের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে একটি বষাভিসারের চিত্রে, 


“এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইল বাটে। 
। আঙ্গিনাব কোনে বধুয়া তিতিছে 


দেখিয়া'পরাপ ফাটে ||: 

'এই চিত্রে বাবর্ণনার উপাদান প্রায় নেই, বর্ধার চিত্র অঙ্কনের 
প্রয়াসও স্বল্পতম । তবু একটি বাদল রাত্রির গভীর বেদনা যেন 
আমাদের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায় । কেবলমাত্র শিশির পতনের শবের 
সাহায্যে কবি যে উপায়ে প্রতীক্ষায় জাগা রাত্রির শেষে একটি 
প্রভাতকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, এই বর্ষাদৃশ্যে সেই উপায়েরই নূতন 
এবং পরিপুর্ণতম পরিচয়। রবান্দ্রনাথের পূর্বে কোনো বাঙালি কৰি 
কেবলমাত্র ভাবের বর্ণনায় এমন স্মন্দর প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপিত করতে 
পারেন নি। এখানে কবি যেন তার যুগের অগ্রগামী । তার প্রতিভার 
ভবিষ্যৎ কাব্যের একটি বিশেষ রূপের সুচনা করেছে । 
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গোবিন্ধদদাসের পদাবলী £ শব্দ মাধুষ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপাতিব 
সার্থক অনুগামী এবং বহুস্থানে তার প্রতিভ। বিষ্ঠাপতির প্রতিভাকে 
অতিক্রমও করেছে । রূপবর্ণনায় এই অন্ুগমন এবং অতিক্রমণের 
তুলনা প্রচুর । 
*কাজর ভরম তিমির জিনি তন্ুরুচি 
নিবসই কুগ্ণ কুটার।, 
অথব। 
অঞ্জন-গঞ্জন জগজন-রঞ্জন 
জলদপুঞ্জজিনিবরণা] | 
তকণারুণথল- কমলদলারুণ 
মঞ্জরীবধ্সিত-চরণ] || 
বিদ্ভাপতির উপমাগুলিতে অবলুপ্ত প্রাচীন চিত্ররূপগুলির যে 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল গোবিন্দদাসের কাবো সেরকম প্রচেষ্ট। নেই। 
বিদ্াপতির মতো ভোগের ইঙ্গিতপূর্ণ যৌবন উচ্ছল রূপ বর্ণনাও 
গোবিন্দদাসের কব নেই। এক্ষেত্রে গোবিন্দদাস যেন চত্তীদাসের 
মন্ত্র-শিষ্য । ভাবানুষঙ্গী নিসর্গের সহায়তায় রাধিকা এবং শ্রীকৃষ্ণের 
ভাবময় দৈহিক রূপ আকাব পরিচয় গোবিন্দ্দাসের কাব্যও প্রচুব | 
গোবিন্দদাসের রাধিকার, 
জলদ নেহাঁরি নয়নে ঝর লোর। 
অথবা, 
'জলধর হেরি সজল দিঠি চাহ।” 
পূর্বরাগের বাথায় চণ্ডীদাসের র।ধিকার অশ্রুর উৎস পথস্ত শুকিয়ে 
গিয়েছিল, গোবিন্দদানের রাধিকা অবগ্য অশ্রু বিসর্জন করেছেন । 
কিন্ত রাধিকার ভাবময় রূপ প্রকাঁশে ছুই কবির একাত্মীয়তা বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয় । শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনাও রাধিকার অন্ুরূপ 
ভাবগভীরতা প্রকাশ পেয়েছে । শ্রীকৃঞ্চের, 
“ম্পক দাম হেরি চিত অতি কম্পিত 
লোচনে বহে অনুরাগ । 
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গোবিন্দদাসের রূপ বর্ণনার প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সাধারণভাবে 
প্রাচীন। রাধিকার অঙ্গের কমনীয়তাকে অন্তান্ত কবির মতোই 
গোবিন্দদাসও শিরীষ কুসুমের সহিত তুলন। করেছেন; 
“শিরীষ কুসুম জিনি 
তন্ন অতি স্থবকোমল।, 
অলংকার হুল রাঁধিকাব একটি রূপ বর্ণনা শুধু ভাবে নয় ভাষায়ও 
বিদ্ভাপতির অনুকরণ করেছে, 
“ধাহ। যাহা! নিকসয়ে তনুতন্ন জ্যোতি । 
তাহা তাহা বিজ্বরি চমকময় হোতি | 
ধাহা যাহা অকণ চরণ যুগ চলই। 
তাহা তাহা থল কমল দল খলই ||." 


যাহ] ধাহ1 তকণ বিলোচন পডই। 
তাহ তাহা নীলউত্পল ভবই | 
বাহ। যাহ হেরিয়ে মধুরিম হাস। 
তাহা তাহা বুন্দকু শ্রম পবকাশ ||, 
বিচ্ভাপতিতেও আছে, 
“ঘহ। ধা পদযুগ ধরই। 
উঠি তহি সবোকহ ভরই ॥ 
বহা!৷ যহা ঝলক ত অঙ্গ। 
তহি তহি বিজুবি তরঙ্গ ||." 
ধহা ধহা নয়ন বিকাশ। 
তহি তহি কমল পরকাশ ॥ 
রাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের যুগলরূপের তুলনাও গোবিন্দদাস পূর্ববর্তী 
বিদ্ধাপতি চণ্ডীদাসের নিকট হইতে ধাব করেছেন। শ্যাম তমালে 
কনকলতা। অথবা কমলে মধুপ ইত্যাদি চিত্রে নৃতনত্ব নেই। সিন্দুর- 
বিন্দু শোভিত চিকুরদামের প্রেক্ষাপটে রাধিকার সুধাকর সদৃশ মুখ- 
মণ্ডলের তুলনা, 
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“সিন্দুর তরুণ অরুণ-রুচিরঞ্রিত 
ভাল স্থধাকর কাঁতি 
সে ঘন চিকুর ,.. তিমিরঘনচু্িত 
ইহ অতি অপরূপ ভাতি।” 
বিদ্ভাপতির “জনি রবি-শণী সঙ্গহি উগল পাছু কএ অন্ধকার” অথব। 
মুকুন্দরামের “করিয়। তিমির মেলা, ধরিয়া কুন্তলছলা বন্দী করিল নব 
ইন্দু'র সঙ্গে গোবিন্দদাসের চিত্রটি তুলনীয়। অবশ্য শব্দ মীধুর্ষে 
গোবিন্দদীসের চিত্রটি হয়তো বা! শ্রেষ্ঠ । নায়ক নায়িকার সৌন্দর্যের 
অন্যান্য উপাদান এবং বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য বর্ণনায় গোঁবিন্দদাসের 
কাব্যেও চিত্রগুলিই অভিব্যক্ত কিন্তু প্রাচীন চিত্রগুলি অনেক সময় 
ছন্দ-মাধুর্য ও অলংকার বৈচিত্র্য নৃতন রূপ গ্রহণ করেছে । রাধিকার 
যুগলের সৌন্দর্য একস্থানে নয়ন কমলকে অবলম্বন করে বর্ণনা 
বৈশছ্যে নৃতন হয়ে উঠেছে ।__ 
“নয়ন কমল পব যুগল তূজগবনন 
কাজর গরল উগা'র।' 
নায়ককে ভ্রমর ও নায়িকাকে কেতকী কুস্থমের সঙ্গে তুলনা 
গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতিব কাব্য থেকে পেয়েছিলেন। বিরহখিঙ্ন! 
রাধিকার তুলন! বিদ্ভাপতিতে “হিম কমলিনী সম নেহ'। গৌবিন্দদাঁস 
কালিদীস প্রযুক্ত অন্ত আর একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন, 
চা্দকল। সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল।, 
চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনায় গোবিন্দদাস তার যেভাবময় প্রেমন্যোত্ত 
চিত্র একেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যেও তার তুলন৷ ছুলভ। 
'নীরদ নয়নে নীরঘণ সিঞ্চনে 
পুলক-মুকুল-অবলথ । 
স্বেদমকরন্ন বিন্দু বিন্দু চু়ত 
বিকশিত ভাব-কদদ্ব | 
মেঘ নঘনের অশ্রুপাত, পুলক মুকুলে ভর! দেহকাস্তি এবং স্বোদ 
মকরন্দ অবলম্বন করে কদম্ব বৃক্ষের সাদৃশ্যে সুন্দর চৈতন্যদেব একটি 
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বিকশিত ভাবরূপ নিয়ে পাঠকের মানস চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত 
হয়েছেন । পদতলে ভক্তগণের গুণগানও একটি বিশিষ্ট চিত্রবূপ লাভ 
করেছে, 
চঞ্চল চরণ- কমলতলে বঙ্ধর 
ভকত-ভ্রমরগণ ভোর | 
অন্যাত্র চৈতন্যবেবের দেহকাঁস্তির তুলনা, 
“চম্পক শোন কৃহ্থম কনকাচল 
জিতল গৌর তনু লাব্নিরে |, 
ছন্দমাধূর্য এবং প্রকাশ ভঙ্গির নমনীয়তা এই রূপ বর্ণনা গুলিকে 
অপরূপ কবিত্ব দান করেছে। বূপবর্ণনার প্রকৃতি চিত্রের সাহায্য 
থাকিলেও, ভাবরূপই বর্ণনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে । 
গোবিন্দদাসের কাব্যে অনুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র সহানুভূতি সম্পন্ন 
এবং নিহবিকাঁর চিত্রগুলি জয়দেব বিগ্ঠাপতি এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের 
কবিদেরই অনুরূপ $/ প্রথন দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে চোখের ভাবায় 
কি যেন বলেছেন। সেকথ। বুঝতে না পেরে রাধিকা তার পরিপার্থের 
সবত্র সহান্ুভৃতিহীনতা আরোপ করেছেন, পুর্বরাগের বেদনার সঙ্গে 
সে নিধ্িকার প্রকৃতিচিত্র মিলে রাধিকার চিত্তকে বিমথিত করে 
তুলেছে ।_ ল 
“এ সখি কাছে ভেটল নন নন । 
মন্দর গহন দহন ভেল চন'ন ॥ 
তৈখন দক্ষিণ পবন শেল বাম। 
সহইন! পারিএ হিমকর নাম || 
অন্যত্র রাধিকার মিলন আকাজ্জায় উন্মুখ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সমস্ত 
প্রকৃতি বিষবর্ষণ করেছে 1 
“কিয়ে হিমকর কিয়ে নীর ঝরঝর 
কিয়ে কুন্থুমিত পরিষন্ক। 
কিয়ে কিশলয় - কিয়ে মলয় সমীরণ 
জলতহি চন্দন পঙ্ক || 
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পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব এস্থানে অত্যন্ত স্পষ্ট। মাধবের মথুরায় 
অবস্থিতির সময় সমস্ত প্রকৃতি রাধিকার বিরহ অবস্থার সঙ্গে 
সহানুভূতিশীল একাত্মতা লাভ করেছে, 
'কুহ্থম তেজি অলি ভূতলে লুঠত তরুগণ মলিন সমান। 
সারী শুক পিক মউরা না নাচত কোকিল না কক তঠি গান ।। 


অন্যান্য অন্ুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র অস্কনে কবি কেবল মুরলীধ্বনি 
শ্রবণে যমুনার উজান বহার সংবাদ দিয়েছেন- কিন্তু সে সংবাদ 
কবিত্বের স্পর্শ লাভ করেনি। এর আগের বনুকাব্যে এই একই বর্ণনা 
বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । 


বিভি্ খতু বর্ণন।র প্রাচুধে গোবিন্দদাস পুববতী বৈষণবকবিগণ 
থেকে শ্রেষ্ঠ । কেবলমাত্র বরা এবং বসন্তই নয়, শরত এবং শীতের 
প্রচুর বর্ণনাও গোবিন্দদাসের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে ॥ শব্-ঝংকারেৰ 
সাহায্যে খতুচিত্র অঙ্গনে গোবিন্দদাস বিদ্ভাপতিকে অনুগমন এবং 
স্থানে স্থানে অতিক্রম করেছেন । বর্ধাবর্ণনায় এর চরম নিদর্শন । 
গোবিন্দদাসের বধা-অভিসারের পদগুলি অতুলনীয় !-- 


“মন্দির তেছি যব চারি পদ আতলু 
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। 
তিমির দুরস্ত পথ হেরই না! পা রয়ে 
পদযুগে বেঢুল তৃজঙ্গ ॥ 
একে কুল কামিনী তাহে কু যামিনী 
ঘোর গহন অতি দূর । 
আর তাহে জলধর রব খিয়ে ঝরঝব 
হাম যাওব কোন পূর |” 


এই বর্ণনায় 'বর্যা-অভিসারের ছঃখ এবং মিলনের ছুরস্ত আকাজ্ষার 
ব্যাকুলতা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। শব্দচয়ন এবং পদলা'লিতো 
গোবিন্রদ্রঘ্ের এই পদগুলি পূর্ববর্তী সকল কবিকেই অতিক্রম 
করেছেন। 
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'ঝরঝর জলধর ধার বন্ধ পবন বিহার। 


ঝলকত দাযিনী মাল! ঝামরি ভৈ গেল বালা ॥ 
ঝাঁপি রহত দহ কাণ ঝনঝন বঙ্গর নিশান। 
ঝিঞ্চরি ঝঙ্কর রাতি ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি ॥১ 


ইত্যাদি পদটির সহিত বিগ্ভাপতির, “গগনে অবঘন মেঘ দাকণ' 
ইত্যাদি পদটির ভাব ও ভাষা সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। কিন্তু শব্দ লালিত্যে 
গোবিন্দদাসেব শ্রে্টত্। 
অন্যত্র, 
'ঝলক-ত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক। 
১সউতে খলয়ে সঘনে মহীপস্ক | 
বিদ্যাপতির, 
'গগন সন মহীপঙ্ক। 
'বাথিন 'বথারত উপজয় শঙ্কা ॥ 
ইত্যাদি পদটির শর এতে পুনবার ঝংকৃত। বিবহের ঝতুবূপে 
বর্ধা চিত্রেব অবতাবণাও গোবিন্দদাসের কাব্যে রহিয়াছে, 


'উয়ল নবনব মেহ। দূরে রহু শ্রামর দেহ ।' 
তহি' ঘন খিঞবী উজোব। হরি ব ন।গরীকোর | 
চাতক পিউ পিউ বোল। ুনইতে জীউ উতরোল ॥ 
দাদুবা উনমত ভাষ | বিবহিণী জাবন নৈরাশ |, 


এই অংশটির প্রথন পংক্তিতে “নব নব মেহ' রাধিকাকে শ্যান অঙ্গের 
কথা স্মরণ কবিয়ে দিয়েছে । ভাবানুবঙ্গের সাহায্যে পদটির অর্থ হয়ে 
উঠেছে । চাতক, দদুরী ইত্যাদি অবশ্ঠ বষাকাব্যেব প্রাচীন উপাদান । 
গোবিন্দদাসের বসন্ত বর্ণনায়ও বিদ্ক।পতির প্রভাব বিশেষভাবে 
লক্ষ্যণীয় বিষ্ভাপতির মতে। তাহার কাব্যেও কতগুলি বসন্ত বিলাসের 
পদ আছে। বে বিদ্যাপতির কাব্যে তোগবিলাসের ইঙ্গিত স্পষ্টতর | 
গোবিন্দদ[সের কাব্যে সে বিলাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । শব ঝংকারে 
গোবিন্দদাস বিগ্ভাপতিকে সার্থক অনুকরণ এবং অতিত্র;ত করিয়াছেন। 
'ঝতুপতি রাতি, উজরল চন্দ। 
মশয় সমীরণ কুনুম সুগন্ধ ||, 
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বি্ভ(পতির "আওল খতুপতি রাঁজ বসন্ত ইত্যাদি পদটিতে 
গোবিন্দদাসের উদ্ধত ছুইটি পংক্তি অনায়াসে সংযুক্ত করে দেওয়া 
যেত। বিছ্াাপতির মত গোবিন্দদাম অবশ্য বসম্তকে মানবত্ব 
আরোপের দ্বার! প্রাণবান করে তেলেন নি, তবে মাঝে মাঝে সুন্দর 
বর্ণনায় বসম্তখতু উজ্জল ব্ণসম্ভারে সমুপস্থিত ।__ 
কীহ। কাহা সারস হংস-নিসান । 
কাহ! কাহা। চাতক পিউ পিউ ফুর। 
কাহা কাহ। উনমত নাচয়ে মযুর || 
এরকম ছু একটি বসন্তের উপাদানে অনেক বর্ধার উপাদান 
অনুপ্রবেশ করেছে। প্প্রসিদ্ধি ত্যাগ” অলংকাঁরে সমস্ত বর্ণনাটি 
ভাবাক্রান্ত। কিন্তু কবিত্ব স্থ্টির চেষ্টা নিষ্ষল হয়নি। অন্য একটি 
নসন্ত বর্ণন।য় সখীগণের বসন্তবিলাসে প্রকৃতিও যোগ দিয়েছে ।- 


“মন্ত কোকিল মুবলী তাহে বাঁওত 
নাচন শিখিগণ মাতিয়| | 
তেজি মকরন্দ ধাহ বেচেল 
মুখর মধুকব পাঁতিয়! | 
এই অংশটিতে বিদ্ভাপতিব, 
কুশল শত শত পাত মদিত 


ম-ুব নাচত মাতিয়]।' 
ইত্যাঁদি পংক্তিগুলির সুর অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য কর! যায়। 
“মহারাঁস” বর্ণনায় গোবিন্দদাস ত্রই একটি শুর! শারদ রাত্রির 
বর্ণনা দিয়াছেন। চণ্তীদাসম্থুলভ সন্তোগহীন বর্ণনা সে চিত্রগুলিকে 
বিশিষ্টতা দিয়েছে 1 
“শরদ চন্দ পবন মন্দ। 
, বাপনে ভরল কঝুস্থম গন্ধ ॥ 
ফুল্প মল্লিক। মালতী যৃখী। 
ৃ মণ্ত মধুকর ভোরণী ॥ 
এই চিত্রে শব্দমাধূর্য এবং ছন্দ ঝংকার মিলনের পটভূমিটি অপূর্ব 
হয়ে উঠেছে। 


১৩১ 


শীতকালীন অভিসাবেব কবেকটি পদে গোবিন্দদাস শীতবর্ণনাব 
অবতাবণা কবেছেন। বর্ণনাগুলিতে বিশেষত্ব কিছু নেই । অনেক স্থলে 
বাবহাবিকতাব স্পর্শে কবিত্ব ক্ষুপ্ন হয়েছে । 
“পৌখিনী বজনী পবন বহে মন্দ। 
চৌদ্দিহে হিমকব হিম করু বন্ধ || 
মন্দিবে বহত সবনু তন্থ কাঁপ। 
জগজন শযনে শষন কক ঝাঁপ || 
এ বর্ণনাষ প্রকৃতিচিত্র অস্কনেব বিশেষ কোনো চেষ্টা পবিলক্ষিত 
হয না। তবে ছন্দেব ঝংকাবে অনেক স্থলে শীতবর্ণনাব পদগুলি 
কবিত্ব লাভ কবেছে। 
“হিমু যামিনী যামুনৰ তীব। 
তবল লত্াকুল কুপ্ন কুটাব ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের মথুবা প্রবাসে পুববঙ্গিনীদেব বিবহবর্ণনা কব! হযেছে 
একটি “বাবমাঁসিযাব” সাহায্যে । গোবিন্দদাসন্বলভ ছন্দ ঝণকাবে 


পদণ্ট অনুবণিত।__ 
“ভাদবে দব দব দাঁকণ ছুরদিনে 
ঝাপল দিনমণি চন্দ | 
শীকব নিকবে থিব নহ তন্তব 


দহই মনোভব মন্দ 


অন্থান্ত খতুব প্রাকৃতিক উপাদানে অবশ্য কোনো নৃতনত্ব নেই। 
কিন্তু আক্ষেপেব স্থবে অনেক খতৃব বর্ণনা অপবপ সৌন্দর্ষেব স্পর্শ 
লেগেছে, 
“আলিন মাসে বিকশিত পছুমিনী 
সাবদ হংস নিশান। 
নিরমল অন্বর হেবি স্থধাকব 
ঝুবি ঝুবি না বহ পরাণ ৮ 
চণ্ডীদ।স স্থলভ ভাবগভীবতা এবং ছন্দেব অপূর্ব লালিত্য এ বর্ণনাষ 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌। 
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জ্ঞানদাসের পদাবলী £_রূপবর্ণনার ক্ষেত্রে প্রকৃতিচিত্র থেকে 
সাহায্য গ্রহণে জ্ঞানদাস পুর্ববর্তা কবিদেরই সার্থক অনুকরণ করেছেন। 
তার রাধাকৃষ্ণের রূপের তুলনাগুলি প্রাচীন কিন্তু তবুও চণ্তীদাসের 
মতোই নায়ক নায়িকার ভাব মু্তি ফুটিয়ে তুলতে জ্ঞ।নদাসের দক্ষতা 
অসাধারণ । পূর্বব্তণ কবিদের মতো৷ জ্ঞানদাসের কৃষ্ণও কুবলয়, 
অতসীফুল বা নবঘনরূপেই মাত্ব প্রকাশ করেছেন৷ রাধিকার রূপও 
তড়িতের বর্ণ এবং শিবীষ কুম্থমের কোমলতায় প্রকাশিত। সংস্কৃত 
সাহিত্যের সৌন্দর্ষের টপাদান কমল-বয়ান, মুকুতাদশন, তিলফুল 
নাসিকা, হরিণ-নয়ন, কদলী-উরু ইতাদির অভাবও জ্ঞানদাসের 
কাবো নেই। কিন্তু এই চিরাচরিত বপবর্ণনাগুলি মাঝে মাঝে 
নারকনায়িকার ভাবোচ্ছ।সকে অবলম্বন করে তাদের ভাবরূপ অস্ককন 
সার্থক হয়ে উঠেছে । 


“চকণ কালিয়। বূপ মরমে লাগিয়াছে 
ধরনে না যাঁয় মোর হিয়। | 
কত টাঁদ “নঙারিয়। মখখানি মাজিয়াছে 


ন| জানি তায় কত স্ধ] দিয়। |; 
অথবা, 
'সজনি, আর কি লোকের ভয়, 
ওচাদ বয়ানে নয়ন সুলালে। আর মনে নাহি লয় ।, 


ইত্যাদি পদ্য।ংশগুলিতে রূপের উপাদানের - অপ্রাচুর্য অথচ 
বর্ণনাগুলি ভাব সমৃদ্ধ । শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবরূপ বর্ণনায় জ্ঞানদাস 
বিশেষ কবিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 


“মেঘ জিনি ঘন গরজন। 
সঘনে প্রেম বরিষণ || 
পুলকে বলিত সব তচ্চ। 
কেশর ক্দস্ব ফুল জন || 
গোবিন্দর্দীসের সহিত তুলনায় অলস্কারের আপেক্ষিক অনুপস্থিতি 
এবং শব্দ মাধুর্ষের দীনতা৷ সহজেই লক্ষ্যণীয়। কিন্তু তাতে কবির 


১৩৩ 


উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়নি। চৈতন্যদেবের রূপ পাঁঠকে ভক্তের মর্মে 
প্রবেশ করেছে । 
রূপ বর্ণন৷ ব্যতীত অন্যান রূপকা ত্বক প্রকৃতি বর্ণন। জ্ঞানদাসের 
পদে অপ্রচুর। তবে অতি প্রাচীন চিত্রকেও সহজ ভাষায় প্রকাশ 
করবার ক্ষমতা তিনি চণ্ডীদাস থেকে যেন উত্তরাধিকার স্ত্রেই 
পেয়েছিলেন। অনেক রূপকাত্মক প্প্রকৃতিচিত্র চণ্তীদাস অনুসারী । 
গোষ্ঠ থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমনে ব্রজবাসীদের আনন্দের 
অভিব্যক্তি-__ 
“ভূখিল চকোর চাদ জন্ু পাওল 
মন্দিরে নাচয়ে ফোর ।, 
চণ্তীদাসের চকোর পাওল চাদ” হত্যাদি উপমাটির সঙ্গে এই 
অ.শের তুলনা করা যায়। অন্যত্র রাধিকার আক্ষেপে নায়কনায়িকার 
সন্বন্ধকে মালতী ও মধুকবেব সঙ্গে তুলনায় কবি পূর্ববর্তী কবিদেরই 
অন্থুকবণ করেছেন, 
“আছিন্তু মালতী 'বিহি কৈল বিপবীত 
ভৈ গেল কেতকা ফুলে। 
কণ্চক লাগি ভ্রমবা নাহি আগত 
দুরে রহি দুহু মন ঝুবে।” 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় জ্ঞানদাসেব পদে প্রায় নেই বললেই 
চলে। ছুই একটি সহানুভূতিশীল অথব! নিধিকাঁব যদিও বা থেকে 
থাকে, সেগুলি পৃববতী' কবিদেরই অন্থুকরণ মাত্র। 
“মুগম্দ চন্দন লেপন বিশ্ব। 
মন্দ পবন যেন আনল লিখ |, 
অনুরূপ বর্ণন! পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বহুবাৰ আলোচিত হয়েছে । 
অতি পরিচয়ের ফলে এদের কাব্য দীপ্তি পাঠকের অনুভূতিকে আর 
পরিতৃপ্ত করতে পারে না । পুরাতন বলেই এদের সৌন্দর্য পাঠক 
চিত্তকে আর উদ্দীপ্ত করেনা । 
খতুবর্ণনায় জ্ঞানদাস প্রধানত বিগ্ভাপতিরই সদৃশ । চণ্ীদাসের 
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কাঁবোর খতু বর্ণনা অপ্রচুৰব অথচ ভাঁবগভীর খতুবর্ণন। জ্ঞানদাসেব 
পদে নেই। তবে গোবিন্দদাসের মতো তিনিও বিগ্যাপতিস্থলভ ভোগ 
বিলাসময় বর্ণনা সর্বথ! পরিহাব করেছেন। বসস্তলীলায় আছে ।__ 

“আওবরে খতু রাজ বসন্ত । 

খেলত রাই কানু গুণবস্ত ॥ 

তককুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। 

মদ্দন মধুতসব পিককৃল রাৰ ॥+ 

এই বসন্তচিত্রে দৃশ্ঠাঙ্ক এবং ভাষা মাধুর্ষে বিদ্যাপতিব অনুকরণ 

পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না । তবে জ্ঞানদাসেব অধিকাংশ বসন্ত 
বর্ণনাই মিলনেব পটভূমিতে । স্থতবাং মিলনানন্দেব আবেগটি 
বসন্তদৃশ্ো ও সঞ্চ।বিত হয়ে গিয়েছে, সে আনন্দে আবেগের উচ্ছলতা 
নেই, সেখানেই জ্ঞানদ[সেব বিশেষত্ব। 


কৃগ্ভলত],পব সাজল তপতি 
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে । 
কুন্তম বিকাশল রাসস্থল ঝলমল 


কাশ শুনল নিজকানে | 
বাসলীলায় পূর্বধর্তী কবিদেব মতো জ্ঞানদাসও শাবদ দৃশ্যে 
অবতাবণা কবেছেন। আব শাবদদৃশ্য বর্ণনাব প্রাচুষও জ্ঞানদাসের 
কাব্যেব আবও একটি লক্ষ্যণীয় বিশেষত্ব! বাঁসলীলার পটভূমিতে 
আনন্দ-উত্জল শাবদদৃশ্য বর্ণনায় গোবিন্বদাসের সঙ্গেও জ্ঞানদাসেব 
প্রচুব সাদৃশ্য আছে, 


“মন্দ পবন কুপ্ত ভবন 
কুহুম গন্ধ-মাধুরী 
মদন রাজ নব সমাজ 


ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী ॥" 
এবং 
ঘ্রমর ভ্রমরী করত বব, 
পিক কুহু কুহু করত রাব 
সঙ্গিণী রঙ্গিনী মধুর বোললি 
বিবিধ রাগ-গায়নী |, 
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এই বর্ণনাগুলিতে গোবিন্দদীসের 'শরদচন্দ পবন মন্দ পদটির 
স্বর খুঁজে পাঁওয়া যায় কিন্তু অলংকার প্রয়োগ, ঝংকার স্থষ্টি এবং 
পদলালিত্যে জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের পর্যায়ে গোঁবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব 
অসংবিবাদী। তবে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, ভাষায় সরস বর্ণনায় 
জ্ঞানদাস চণ্ডীদ।সধর্মী একথা পুর্বেই বলা হয়েছে। বর্ধাভিসারের 
বর্ণনায় জ্ঞানদাস প্রধানত বিদ্ভাপতি এবং গোবিন্দদাসেব সমগোত্রীয়, 


“মেঘ যামিনী অতি ঘন অন্ধিয়াব | 
এছে সময়ে দশী কক অভিসার ॥ 
ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি। 
নাল বসনে ধনী সব তনু বাপি।।*. 


বাঁরখত ঝর ঝব খরতব মে5। 
পাওল গ্বদনী সঙ্কেত গেহ ||” 


বিষ্ভ'পতি এবং গোবিন্দদাসের বষাবর্ণনার নব এই পদে প্রচ্ছন্ন 
আছে কিন্ত ধ্ন্তাতবক শব্দের সাহায্যে বর্ধার ঝঞ্চন। এইস্থানে ততটা 
স্থন্দরভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠেনি । চণ্তীদাসের 'এ ঘোঁব বজনী' 
পদটির ছন্দ ও সুরের অনুসরণে জ্ঞানদাস বিপ্রলন্ধা বাধিকার একটি 
চিত্র অঙ্কন করেছেন। এ পদটির পটভূমিও বর্ষার, 


“এ ঘোব রজনী “মঘের ঘটা 
কেমনে আওব পিয়া । 

শেজ বিছাইয়া রহিম বসিয়। 
পথপানে নিরখিয়া |? 


চণ্তীদাসের কাব্যে প্রিয়তমের অভিসারের ছুঃখ রাধিকার বর্ষা 
বেদনাকে অপরূপ মাধুষ দান করেছিল । জ্ঞানদাসের পদে বর্ধা- 
রজনীতে রাধিকার প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষা কিছুটাংযেন বিরহের 
পটভূমি রচনা করেছে। বিরহের পটভূমিতে বর্ধাবর্ণনাও জ্ঞানদাসের 
কাব্যে আছে ।-__ 
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কাচ্ছ রহল পরদেশ। 
জলদ সময পরবেশ ॥ 
দামিনী দশদিক ধাব। 
নিকরুণ কাণ্ত ন মা ॥।' 
অথবা, 
নিশি আম্বিয়াব "পার দোরতর 
ভাছকী বনকল ডাক। 
বিরহিনা ভয় নিণারণ ঘনঘন 
শিখরে শিখগ্ডিনী রাহ |), 
এই পদগুলিতে পদাবলী সাহিতে।ব বিরহের সুর ঝংকার 
স্পষ্টরূপেই কুটে উঠেছে। কিন্তু জ্ঞানদাসের বর্ধাকাঁব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রকাশ একটি পূর্ধরাগের পদে। বিগ্ভাপতির “সখি, হামার ছুখের নাহি 
ওর' পদটির মতো এই পদটিও বৈফখ জাহিত্য তথ। সমগ্র বাঙলা 
সাহিত্যে অক্ষয় স্থান লাভের অধিকারী । এই পদটিতে স্বপ্নদর্শনে 
রাধিকার পূর্বরাগ সঞ্চারের বর্ণন। করা হয়েছে৷ পুর্বরাগের 
আনন্দনুভূতির সঙ্গে কিছু বেদনার আভাসও থাকে । পৃবরাগের 
প্রথম সুচনায় আনন্দের সঙ্গে অকথিত অপূর্ণতার অনুভূতি নায়িকার 
হৃদয়কে মথিত করে । জ্ঞানদসের পদটিতে আনন্দ ও বেদনা! মিশ্রিত 
এই অনুভূতির পটভূমি বর্ধীদৃপ্তটি অধলঙ্গন করে অন্রূপভাবে 
প্রকাশিত হয়ে গভীর কিত্বের রাজ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। 
'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়। গরজন 
রিমি ঝিম এবদে বরিষে। 
পালক্কে শয়ন রঙে বিগলিত চার অঙ্গে 
নি'দ যাই মনের হরিষে !। 
শিখরে শিখগুরোল মন্ত দাতুরা বোল 
কোকিল কুহরে কুতুহলে । 
ঝিঞা ঝিনিকি বাজে. ডাহুকা সে গরঙ্ছে 
স্বপন দেখিন্ু হেন কালে ॥ 
রিমিঝিমি বর্ষণক্লান্ত একটি বর্ষা রজনীর চিত্র অস্কনে শব্দচয়ন এবং 
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অনুভূতিব প্রকাশেব সবলতাষ এই পদটিব সৌন্দর্য্য উপলব্ধিব 
গভীবতম প্রদেশে প্রবেশ কবে পাঠকেব সমস্ত চিত্তে বুক্ষণ এব 
অন্ন ঝংকৃত হতে থাকে । 


মঙ্গলকাব্য 

বৌদ্ধ সাহিতে।ব তথ! মধ্যযুগে সব সাহিত্যেব মতোই মঙ্গলকাব্য 
গুলিও কোনো সান্প্রদাধষিক দেবতাব মাহাত্ম্য প্রচবেব উদ্দেম্তে বচিত। 
বৈষ্ব সাহিত্য কিপ্রকাবে সে ধমসন্প্রদা সম্পকিত প্রযেরজনেব 
উধ্বে উঠেছিল, সেকথ যথাস্থানে আলোচিত হযেছে । কিন্তু মঙ্গল- 
কাব্যেব ক্ষেত্রে সে স্থযৌগেব পবিপুর্ণতা ছিল না সেই কাবণেই সহজ 
কবিহ প্রকাশের ক্ষেত্র এদেব মধো সীমাবদ্ধ। মঙ্গলকা ব্যগুলি 
কিছু পবিনাণে তৎকালীন সমীজ এপ” দেশেব ইতিহাস হযে উঠেছে 
কিন্ত অনিবার্ধ কাবণে সার্থক হযে উঠতে পাবেনি । প্রকৃতি প্রেমের 
পবিচষও মঙ্গলকাব্যগুলিব মধ্যে ক্ষীণ। মঙ্গলকাব্যেব অবশ্য 
প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশেব কতগুলি বিশেষভঙ্গি ছিল । বাঁবমাসেব বিবহ 
ছঃখ বর্ণন! প্রভূতিব মধা দিযে চিবাচবিত উপাষে মঙ্গলকাবে/ব প্রকৃতি 
আত্মপ্রকাশ কবেছে। বিষ বস্তুব গতান্ুগতিকতা এবং স-কীর্ণ 
প্রকাশে ক্ষেত্রেব মধ্যেও কোনে। ন। কোন কবি আপনাঁদেব কবিগনেব 
কিছু কিছু পবিচ্য দিযেছেন। 


*বিজয্বগুপ্তের মনসামঙ্গল £ প্রকৃতিব চিত্র থেকে নাবী সৌন্দর্যে 
উপাদান সংগ্রহে বিজযগুপ্ত সপ্ত সাহিত্যেব অনুগামী মাঝে মাঝে 
বাচনভঙ্গিব কিঞ্চিৎ নৃতনখ ছাডা আব কোনো মৌলিকতা৷ তাব কাব্যে 
নেই। তাঁব নাধিকাদেবও 

“জিনিষ! বান্দলী পুষ্প অমব স্থন্দব | 
কনক চম্পক জিনি শোভে কলেবব ॥ 


দৈত্যদেব ছলনা কবিবাৰ সময প্রীকুষ্ণেব মো হিনীবপেৰ বর্ণনা, 


:5254255585522225582554 সি 
*মঙ্গলকাব্যগুলির কালান্রূম সম্বন্ধে মভভেদে আছে। এ খআলোচনাষ 
এস বিতর্কের মধ্যে গ্রবেশ কবা হুযনি। 
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“তেন অঙ্গ ভঙ্গ করে যেন রূপ গমন। 
বিজলীর ছট যেন পড়ে ঘনেঘন |, 
রূপসীর চঞ্চল লীলাধ়িত ভঙ্গির সহিত বিছ্যতের ক্ষণিক দৃযৃতির 
তুলন! বৈষ্ণব সাহিত্যে অজন্র ! বিজয়গুপ্তের কাব্যের নারীগণেরও 
নাসিকা তিলফুল, মুখছাদ চন্দ্রের ন্যায়, কলেবর চম্পৰক বরণ, বানু 
হস্তীশু, অধর বাধুলীপুষ্প, নয়ন চকোর অথব! খঞ্জনের সঙ্গে তুলনীয় 
আর, 
“াঁড়িম্বের বিচি যেন দস্ত ঝলমল। 
গোবিন্দদাস, বিগ্যাপতি, শ্রীকৃষ্ণকীত্তনের কবি প্রভৃতিব ন্যায় 
অধরের তুলনায় বিজয়গুপ্তও প্রবালের কথ স্মরণ করেছেন, 
পান্ধুলি জিনিয়া তার অধর মধুব। 
তাহ] চাপি প্রবালের দর্প করে চুর |।, 
প্রথম যৌবন উন্মেষে বেহুণা ঈষংস্ষুবিত বক্ষের সঙ্গে কবি 
পদ্ম-কুড়ির তুলনা করেছেন, সেই সঙ্গে তাঁব হৃদয়কে সরোবরের সঙ্গে 
তুলন! করায় বেহুলার অন্তবের গভীরতা ও মূ্ত হয়ে উঠেছে । 
“অর্ধোখিত স্নদ্বয় শোভে হৃদি পরি । 
সরোবর মধ্যে যেন কমলের কড়ি 1) 
অন্যন্ত অনেক কাবোও এই চিত্রটির প্রয়োগ আছে, কিন্তু 
বৈশগ্ঠ (9715 )এ বিজয়ঞুপ্তের উপমাটি ক!লিদাসম্থলভ গভীরতার 
পরিচয় ধিয়েছে। সুন্দরীর বেণী বন্ধনের সহিত ভূজঙ্গিনীর 
সাদৃশ অনেক কবিকে প্রলুব্ধ করেছিল। বিজয়গুপ্তের কাব্যেও 
আছে, 
'পৃষ্ঠেতে ছুলিছে বেণী ভূজঙ্িণী প্রায় । 
ভারতচন্দ্রের অনুরূপ চিত্রটি অলংকারে ভারাক্রাস্ত, 
“বিননিয়! চিকনিয়! বিনোদ কবরী। 
ধরাতলে ধায় ধরিবাবে বিষহুরী ॥ 


বৈষুব“কবিদের মতো! বিজয়গুপ্তের পুরুষের রূপবর্ণনাও নারা 
সৌন্দর্যের অনুরূপ ৷ লখীন্দরের খপ্জন চক্ষু, তিলফুল নাসিক এবং 
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চামরের ন্যায় কেশ। নারীর কোমল প্রাণের সহজাত ভয়কে কবি 
একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করেছেন, 

পন্মাবতীর প্রাণ কাপে যেন কলার মঞ্রী |, 

সুক্ষ্াতিসুক্ষণ নিশ্লেষণে এই উপমা কালিদাসের অনুগামী কিনা 

সে সম্বন্ধে সন্দেহ স্বাভাবিক, কিন্তু নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক ভয়কে 
রূপ দেবার চেষ্টা অনেকাংশে সার্থক ৷ উপমাটি অবশ্য কবির মৌলিক 
চিন্ত। প্রস্তুত নয়। মূল রামায়ণে রাবণের কুপ্রস্তাব শুনিয়া সীতাও 
রোষে কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত তয়েছিলেন। শ্্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
রাধার উক্তি, 

“ভএ কম্পে। যেন নব কদলার বালা । 

নাবীসৌন্দর্য ছাড়াও কয়েকটি রূপকায্মক প্রকৃতিচিত্র বিজয়গুপ্তের 
কাব্যে আছে। তাদেব অধিকাংশই গতানুগতিক এবং বিশেষত 
বজিত। শিবের প্রতি গৌরীব রোবযুক্ত নয়নের তুলনা, 

“কোপে রাঙ্গ৷ আখি যেন প্রভাতের রবি।” 

রাঙ্গা আখির সহিত প্রভাতের রবির তুলনা! পূর্ববর্তাঁ এবং পরবর্তী 
সাভিত্যে অজশ্্ পাওয়া যাবে। চাদসদাগরকে রূপে মুগ্ধ করে 
মহাজ্ঞান হরণেব পুরে মনসার উক্তি, 

চন্দ দেখি ফোটে যেন কুমুদের ফুল। 
মোর দপ দেখি চ।ন্দ হউক আকুল ॥£ 

চন্দ্র এবং কুমুদের স।হিত্শ্রিত সম্পর্কটি প্রাচীন । পদ্মাবতী শুধু 
রূপ নিয়েই ঠাদসদ।গরকে ভোলাতে আসেননি, সঙ্গে মৃদক্গযুক্ত সংগীতও 
ছিল। 

মুদদঙ্গের রাগ ষেন গর্জে জলধর | 
পল্মাবতী-গানে ধেন গুপ্তরে ভ্রমর |” 

এ তুলনাটির ছুটি অংশের আনুপাতিক সন্বন্ধের ক্ষেত্রে কবি সার্থক 
সষ্টি করতে পারেন নি। ভেলায় ভাসবার পূর্বে বেহুলা বিদায় 
গ্রহণের করুণ দৃশ্য । 

'আাবণের ধারা ষেন ঝরিছে নয়ানী। 
চরণে পড়িয়৷ বেহুল। চাহিল মেলানী |; 
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অশ্রুর সহিত শ্রাবণ ধারার তুলনা অন্যান্য কবির কাব্যেও স্থলভ ৷ 
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে, 
“মেঘ যেহু আধাঢ শ্রাবণে, 
ঝরে তার পানী নয়নে গে। | 
কৃত্তিবাসের রামায়ণেও রাম-বিচ্ছেদ অধীর! সীতার, 
'আবণের ধার। খেন চক্ষে বহে নীর |, 
হোসেনেব ক্রন্দনরত৷ বৃদ্ধ মাতার ০০ রোঁদনেদৃশ্যে একটি 
সুন্দর উপমা আছে 
“ফুটন্ত ধুতু্ার ফুল, 
যেন দেখি দৃত্তমূল 11” 
পিতা কতৃক বনবাসে প্রেরিত হয়ে মনস। নিজের অসহায় 
অবস্থাকে একটি সুন্দর উপমর সাভাদ্যা প্রকাশ করেছে । যদিও 
উপমার ভাব প্রবল নয়, আক্ষেপেব রই এক প্রাধান্য লাভ করেছে, 
তবু রূপকাত্মক প্রকৃতির উদাহরণরূপে এটি সার্থক ।-__ 
'জনম দুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল। 
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল | 
শীতল ভাবিয়া! যদি পাষাণ লহ কোলে। 
পাষান আগুন হয় মোর কর্মফলে |, 
পংক্তি কয়টিতে যে বিষাদের সুর বেজে উঠেছে তা পদাবলী 
সাহিত্যের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয় । চণ্ডীদাসের “ম্থখের লাগিয়া এঘর 
বাঁধি ইত্যাদি পদটির সঙ্গে এই অংশটির ভাব সাদৃশও লক্ষ্য 
করা যাঁয়। 
অন্ুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্রের পরিচয় বিজয়গুপ্তের কাব্যে নেই 
বললেই চলে। ছুই একটি স্থানে প্রকৃতির মধ্যে ক্ষীণ অনুভূতি 
আরোপ করা হয়েছে মাত্র। প্রায় সবগুলিই সহানুভূতিশীল প্রকৃতি 
চিত্র। মনসা,জন্মের পর প্রকৃতি তাহ!র হর্ধ শীতল বায়ুপ্রবাহে 
প্রকাশ করেছিল । 
“উপজিল বিষহরী জগতের মাও | 
দশদিকে প্রসন্ন শীতল বহে বাঁও |, 
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অন্যত্র বিবাহবেশে সঙ্ঞিতা, 

“বেছুলার দেখি ছাদ আকাশে উঠিল চাদ 
পশ্চিমে নামিল দিনমনি |, 

বেহুলার রূপ সজ্জা দেখে দিনমনির অস্তগমন এবং চন্দ্রের 
আবির্ভাবের মধ্যে শুধু নিসর্গের অনুভূতি প্রকাশ পায়নি, বেহুলার 
রূপের নিগ্ধতার প্রতিও প্রচ্ছন্ন ইজিত রয়েছে ! 

বিজয়গুপ্তের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনার স্থানও খুব বেশী প্রশস্ত নয়। 
তার মধ্যে কয়েকটি আবার কৰি কর্ণপুরের ভণিতাযুক্ত। বর্ণনাগুলির 
মধ্যে নৃতনত্ব বিশেষ কিছুই নেই। কোনো কোনো স্থলে বর্ণন। শুধু ফুল 
বৃক্ষাদির তালিকায়ই পরিসমাপ্ত। চাঁদ সাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গ। ডুবির 
সময় ঝড়ের যে বর্ণনা দেওয়া! হয়েছে তাতে ঝড়ের প্রচণ্ডত। মৃতি পায় 
নি। 

বাযু কোনে ডাকে মেঘ যেন দেখি নীল। 
ঝড বরিষণ হইল আর পডে শিল ||" ৃ 

এ বর্ণনায় পাঠকের মনে যে কোনো ভীতির সঞ্চার হয় না একথা 
বল। বাহুল্য । প্রকৃতির রুদ্র রূপের বর্ণন।য় বাঙালি কবিদের সনাতন 
বিফলতা বিজয়গুপ্তকেও অধিকার করেছে । জরৎকারুকে প্রেমে 
মুগ্ধ করে মনসার সঙ্গে তার বিবাহ দেবার জন্য, কবি এক তপোবন 
দৃষ্ঠের পটভূমির সাহায্য নিয়েছেন । সে তপোবনের বর্ণনা । 

চক্ষু মেলি দেখে মুনি তপোবন চারু || 
শু দিয়। হরিণে কামড়ায় হরিণীরে |, 

এ বর্ণনার সঙ্গে কালিদাসের কুমারসম্ভবের অকাল বসন্ত বর্ণনার 
একটি পংক্তির মিল আছে। হয়ত সেই পব্ক্রটিই বিজয়গুপ্তের 
আদর্শ ছিল, 

'শূঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং 
মুগীমকণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ 1: 

কিন্তু বিজয়গুপ্তের বর্ণনায় “শৃঙ্গ দিয়া হরিণে কামড়ায়” এই কথাটির 

মধ্যে কবিত্বপূর্ণ প্রকাশ ভঙ্গির অভাব পাঠককে গীড়িত করে । 


খতুবর্ণনায় বিজয়গুপ্তের কাব্যে বসম্তুই প্রধান। প্রকৃত পক্ষে 

আর কোনো খতুবর্ণন। তার কাব্যে নেই । বসন্ত বর্ণনাও গতানুগতিক । 
প্রথম বর্ণনাটিতে বিগ্ভাপতির সাদৃশ আছে, 

“হেনকালে খতুরাঁজ আসিল বসস্ত ॥ 

দুর্লভ বসস্ত খতু পরম স্বন্দর । 

বিকশিত নানা পুষ্প গন্ধে মনোহর ॥ 

মূলয়৷ শীতল বায়ু বহে মন্দ মন্দ। 

ভ্রমর! বঙ্কার করে পিয়ে মকরন্ন |; 


এই বর্ণনায় কবির শব্দ চয়ন এবং প্রকাশ ভঙ্গির কৃতিত্ব কিছু 
পরিমাণে এাকাশ পেয়েছে । মনসার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে মহাদেবের 
চিত্ত চাঞ্চল্যের পটভূমিতে একটি বসন্ত দৃশ্যের অবতারণাও 
কবিজনোচিত হয়েছে । বসন্তের উপাদীন মলয় বায়ু, কোকিল ইত্যাদির 
প্রতি কবির একটি স্বাভাবিক ছুবলতা৷ ছিল। ঝড়ের বর্ণনায়ও কৰি 
বলেছেন “মলয়! শীতল বায়ু বহে ঘনেঘন?। কোকিলের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব অবশ্য সকল বাঙালি কৰিরই মূলধন। আধুনিককালে 
রবীন্দ্রনাথ “শরৎ কবিতায় শরৎকাঁলেও কোকিলকে বাদ দিতে 
পারেন নি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙালি কবিদের কাব্যের বায়স 
ধ্বনির পরিবর্তে কোকিলের ধ্বনি শুনেই চিরফাল নায়ক নায়িকাদের 
নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে৷ শ্রীকষ্ণকীত্তন, চণ্ডীদাসের পদাবলী, গোপীচন্দ্রের 
গান, মুকুন্দরামের চণ্ডীমজগল ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে অসংখ্য উদাহরণ 
এ উক্তির সত্যতা! প্রমাণ করবে । বিজয়গুপ্তের কাব্যেও, 
“রজনী প্রভাতকালে কোকিলের ধ্বনি ।” 
কোকিলের প্রতি বিজয়গুপ্তের পক্ষপাঁতিত্বের চরম পরিচয়, 
“এইত জ্যেষ্ঠ মাসে কোকিলে গায় সারি ।, 


জ্যৈষ্ঠ মাসে কোকিলের গান আর কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়নি । 


মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমগল : বিজয় গুপ্ত অপেক্ষাও 
মুকুন্দরামের ক্লাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অধিক অন্ুুগামী। প্রকৃতি 
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প্রেমের পরিচয়েও সংস্কৃত সাহিত্যের নিকট তার খণ অপরিমিত। 
বাঙলার প্রথম যুগের কবিদের মতো মুকুন্দরামের কাব্যে রূপকাত্বক 
প্রকৃতি চিত্রেরই প্রাধান্য । সংস্কৃত সাহিত্য থেকে ধার করা চিত্রগুলিকে 
উপমা, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষ। ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে কবি তার 
কাব্যে রূপ উপস্থাপিত করেছেন । অবশ্য রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রেই সে 
চিত্রগুলির পরিপূর্ণ সার্থকতা । রূপ বর্ণনায় মুকুন্দরাম অবশ্য বিশেষ 
কোনো মৌলিকত্ব দেখাতে পারেন নি। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদেব 
রচনায় অনুরূপ বর্ণনার প্রাচুধ থাঁকায় অনেক সময় চিত্রগুলি 
পাঠকের নিকট অতি পরিচয়ে মাধূর্য্যহীন। কিন্তু অলংকার প্রয়োগে 
কবি চিত্রগুলির প্রাচীন ঢেকে দেবার বথাসাধা চেষ্টা করেছেন । 
শ্রীমন্তের উপাখ্যানে খুল্পনার অভিসার দৃশ্যে কবি খুল্পন/র রূপের 
পরিচয় দিয়েছেন । খুল্পনা 'কুঞ্জর গাঁমিনী" পদে পদে মন্তমরালের 
ধ্বনি তুলে সে স্বামী সন্তাণে এসেহে ৷ তার, 
“বদন শরত ই তাঁখ শোভে বিন্দু বিন 

হৃধ। মণ্ডলেতে মেন তারা ।” 

এ অংশেব সঙ্গে বৈষ্ব সাহিত্যে বছ আলোচিত নারীরূপের 
সাদৃশ সহজেই লক্ষ্য কর। যায়। খুল্লনার রূপ বর্ণনায় অন্স্থলে কবি 
দুই একটি নৃতন ধরণের উপমার প্রয়োগ করেছেন, 

কদম্ব কোরক জিনি খুলনার স্তন 
ক্ষীণ মধ্য। জেমন মধুকরা' 
অথবা 
“কলাপি-কলাপ জিনি খুলনার কেশ।' 

এই চিত্রগুলিতে সৌন্দর্যের উপাদানগুলির ইজিত যদিও প্রাচীন 
তবু কদম্বকোরক এবং মধুকরীকে এই রূপ বর্ণনার উপমান রূপে 
বাবহ।র করায় কবির নিজন্ব দৃষ্টি শক্তির পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে । 
কালিদাসের রঘুবংশ' কাব্যে দশরথের মৃগয়া দৃশ্ে কলাগীদিগের 
কলাপ দশরথকেও প্রিয়ার রতিশ্রম বিগলিত পুষ্প-শোভিত শিথিল 
কবরীর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল । অন্য এক স্থলে কবি সুন্দরীর 
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কবরীকে নীলগিরির সঙ্গে তুলন1 করেছেন। তুলনাটিতে গতান্থু- 
গতিকতার স্পর্শ বু পরিমাণে মুক্ত । 

শ্রীমস্তের উপাখ্যানের ছুটি স্থানে কমলেকামিনীর বূপবর্ণনা 
আছে। এই বর্ণনায় কবি তাহার অলংকাঁর জ্ঞান এবং গ্ুপদী 
( ০18551০91 ) রূপ বর্ণনার প্রতি পক্ষপাঁতিত্বের চরম পরিচয় দিয়েছেন । 


“রাজহংসরব জিনি চরণ নপূর ধ্বনি 
দশ নথে দশ ইন্ু ভাসে । 
কোকনদ দর্পহর বেষ্টি৪ জাবক কর 
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ 
অধব বন্ধুকবন্ধু ন্দন শরত ইন্দু 
কুরঙ্জি চন্দন বিল্পপেদ | 
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোট। 
তঙ্গরুচি ভূবন মোহন ।? 
শুধু তাই নয়, 
করিয়া! তিমির মেলা ধরিয়। কুস্তুল ছল। 
বন্দী করিল! নবইন্দু।' 
অলংকারের প্রয়োগে কুম্তলের সহিত তিমির রাশির তুলনার 
প্রাচীনত্ব ঢেকে দেবার প্রয়াসে কবি সফল হয়েছেন । বন্ধক পুম্পের 
সহিত অধরের তুলনা নৃতন নহে, কিন্তু “অধর বন্ধুকবন্ধ" কথাটির ছন্দ 
শাধুর্ব চিত্রটিকে অনেকাংশে নৃতনত্ব দিয়েছে । একস্থানে ভক্তের 
দুর্গতি শ্রবণে রোষযুক্ত দেবীর আখির তুলনা 1 


প্রভাত অরুণ দিলে চন। ॥” 


বিজয়গুপ্তের, “কোপে রাও। আখি যেন এ'াতের রবি'র সঙ্গে তুলনায় 
মুকুন্দরামের বর্ণনায় সংস্কৃত ভাষ। ও সাহিত্যের প্রতি অধিক পক্ষপাতিত্ 
প্রকাশিত হয়েছে। 
, কালকেতুর উপাখ্যানের প্রারন্তে দেবদেবীর বন্দনায় কবি যে 
রূপবর্ণনার ত্যবতারণা করেছেন, তাতেও গ্রুপদী ( 01855108] ) সাহিত্য 
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জ্ঞানেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। খিঞ্জনগঞ্জস আখি” “কুরজগঞ্জন 
বিলোচন, অথবা রামরস্তা জিনি উরু, এবং উরুযুগ করিকর, 
ইত্যাদি অলংকার ঝলকিত প্রাচীন চিত্রেরই ছন্দোবদ্ধ রূপ । ফুল্পরার 
নিকট ছদ্মবেশী দেবীর আগমন দৃশ্যে দেবীর রূপবর্ণনা আছে । 
“জিনি মৃগরাঁজ ক্ষীণ তোর মাঝ 
হিলয় মলয় বায়।, 

মুগরাজের সহিত নারীর ক্ষীণ মধ্যদেশের প্রাচীন উপমাটিকে 
“হিলয় মলয় বাঁয়' এই আতিশঘ্যপুর্ণ উক্তির সাহায্যে পাংক্তেয় করে 
তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীমস্তের রূপবর্ণনায় কবির বাঙালি 
স্থলভ কোমলত। ফুটে উঠেছে । 

দীর্ঘ যেন শালশাখা বিকচ কমল আখি 
কলকঠ জিনি চারু ভাষা ।, 

এই বর্ণনার মধ্যে একমাত্র শালবৃক্ষের দৈথ্য ছাড়া শ্ত্রীমস্তের 
পুরুষত্ব ব্যঞ্ক আর কোনে তুলন। ব্যবহার কর। হয়নি । 

ন[রী সৌন্দর্য ছাড়াও অনেক রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্র চণ্ডীমঙ্গল 
কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে । চিত্রগ্তলি কবিত্ব স্থগিতে খুব সার্থক 
না হলেও প্রাচীন এবং মধাযুগের সাহিত্যের আলোচনায় মোটামুটি 
উল্লেখযোগ্য । ধনপতি সদ।গরকে খুল্পনার প্রতি অন্ুু-ক্ত দেখে 
ঈর্বাপরায়ণা লহণার উক্তি।__ 

না বুঝিয়! বাস গন্ধ লুবধ ভ্রমর ধন্ধ 
বৈসে যেন পিমুলের ফুলে ।, 

সিংহলরাজের সহিত শ্রীমন্তের যুদ্ধের বর্ণনায় রণহস্তীর আগমনকে 

কবি একটি সুন্দর উপমায় ভূষিত করেছেন, 
“কপালে সিন্দুর ফোটা আইসে মাতদ্ব ঘট। 
সিন্দুরয়। যেন কাদস্িনী |, 

কালকেতুর মৃগয়াদৃপ্তে এই উপমাটিই ভিন্ন ভাষায় আবার প্রযুক্ত 

হয়েছে, 
ভয়ঙ্কর শ্যামল দম্তর করিবর। 
নব জলধর যেন আইলা ছাড়ি! অন্বর*।; 
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বর্ণনার বিশদ ব্যবহারে এবং অলংকারের ঝংকারে প্রথম উপমাটি 


অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কালকেতুর উপাখ্যানেই গুজরাট আক্রমণের বর্ণনায় 
কবি এই উপমাঁটি তৃতীয়বার ব্যবহার করেছেন। 


«ভীষণ অতি বড় আইনে গজ ঘোড় 
সিন্দুরে মণ্ডিত মাথা। 
সিন্বরিয়! যেন মেঘ আইসে অতিবেগ 


গগন ছাড়ি কিবা যেথা ||; 


বর্ণনা বৈশছ্কে যদিও এ বর্ণনাটি প্রথমটির সমকক্ষ তথাপি ভাষার 
সৌষম্য এবং অলংকারের প্রয়োগে প্রথম বর্ণনাটির শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রতিহতই 
আছে। হপ্তীর সঙ্গে মেঘের বর্ণ এবং আকার সাদৃশ্য কালিদাসের 
চোখেও ধরা পড়েছিল । মেঘদূতের প্রথম অংশে তাই কবি আবাটের 
নব মেঘকে উৎখাত কেলিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের রূপ দিয়েছিলেন। 

কালকেতুর উপ।খ্যানে আরও কয়েকটি রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের 
প্রয়োগ আছে। অধিকাংশই সাধারণ এবং মৌলিকত্ব বজিত। একটি 
বর্ণনা কবির স্ুক্ম দৃষ্টি এবং কবিস্থলভ প্রকাশভজির বিশেষন্বে 
আমাদের মনোযোগ আকষণ করতে পারে। গুজরাটে কাঁলকেতু 
নিমিত দেবীর দেউলের বর্ণনা, 

“ধবল চামর শিরে ত্রিসক পতাকা । 
রাকাপতি বে“ভ যেন বুলয়ে বলাকা |, 

পূর্ণিমা টাদের চতুর্দিকে বলাকা! শ্রেণীর ভ্রমণ ভাষায় ধরে রাখার 
কবিত্বময় প্রয়াস সার্থক হয়েছে । মেঘের কোলে বলাকা-মালিকার 
পরিচয় কালিদাসের কাব্যেই পাঠককে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু 
পূর্ণিমারাত্রির চন্দ্রের চারিদিকে বলাকা! শ্রেণীর ভ্রমণের সৌন্দর্য বাঙালি 
কবি স্বয়ং আবিষ্ষার করেছেন বলে মনে হয়। মুকুন্দরামের কাব 
কতগুলি সহান্থৃভৃতিশীল এবং নিধিকার প্রকৃতিচিত্রের উদাহরণ আছে। 
পৃৰবর্তী কবিরু অনুকরণে অনুরূপ প্রাণহীন বর্ণনা অনেক কবির কাবোই 
আছে কিন্তু দবদী হৃদয়ের স্পর্শে এবং ভাষার মাধুর্ষে সে বর্ণনা গুলির 
মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাতেই প্রকৃত কবিহ্থের পরিচয় । মুকুন্দরামের 
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কাব্য স্থানে স্থানে প্রকৃতি চিত্রে অনুভূতি আরোপেব ক্ষেত্রে অস্তদৃষ্টির 
পবিচয় আছে। সিংহলে ভক্তের মুক্তির জন্য দেবীব জবতী বেশে 
সিংহলরাজের সহিত যুদ্ধ বর্ণনায় দেবীব রূপ, 


€রুচিব বরণ নবজলধব গ্গিনি। 

সিনুব তিলক ভালে খোতে িনমণি 
পদভরে টথলিল সমুদ্রের নীর। 

সুর্যের রথের ঘোডা হইল অপর || 


দেকীর কদ্র বপেব সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমুদ্রের নীব উলে ওঠার 
মধ্যে সহানুভতিশীল প্রকৃতি চিত্রের আতাম আছে, যদিও এ চিত্রটি 
মৌলিক নয়। পুর্ববর্তা সংস্কত এবং বাঙল! কাব্যে এ ধবণেব বর্ন! 
আছে । নিধিকার নিসর্গ বর্ণনার স্থানগুলি বিবহিনী খুল্পনাব মানসিক 
পটভূমিতে উপস্থাপিত হয়েছে । সবগুলিই বসন্ত বিবহেব উদাহবণ । 


“দিনে থাকি গৃহ কাজে পাঁচজন লখী মাঝে 
যামিনী আইসে মোব কাল। 

জলে ব! মন্দিব পথে *বেশ কবযে কত 
হিমকব-কর শব-জাল ॥ 

দ্ুঃনহ মদন বাণে সাপ ড'মে তবু জিনে 
শীতল চন্দন হলাহলে ।' 


বৈষ্ণব পদাবলীব বহু অংশে সঙ্গে এই অংশটিব ভাব সাদৃশ্য 
সহজেই চোখে পড়ে । 'ীতল চন্দন হলাহলে' কথাটির মধ্যে 
'ীতগোবিন্দ' ও '্্রীকৃষ্ণকীর্তন'এর প্রতিধ্বনি আছে। অন্য একটি 
অংশের ভাবে এবং ভাষায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব সঙ্গে সাদৃশ্য আবও স্পষ্ট 
“বৈরি কোকিলেব স্বর মে।ব তনু ভরজর 
বন “যন পোডে দাবানলে ॥ 
শুতিলে নলিনীদলে কলেবর মোর্‌ জলে 
জল দিলে নাহি প্রতিকার । 
বৈরি বুস্থম-বাপ আকুল করিল প্রাণ 
পতি বিনে জীবন অসার ॥।' 


১৪৮ 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে 
“দেখি পল্লব শয়নে। 
আঙগার রাশি সমানে |, 
এবং 
«অহোনিশি মদন মারে তার শরে। 
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা! করে |” 
মদনশর হইতে আত্মরক্ষার জন্য নলিনীদলের বর্মের উল্লেখ অবশ্য 
মুকুন্দরামের কাব্যে নেই। অন্য আর একটি স্থানে একই ভাবকে 
সুন্দরতর ভাষায় প্রকাশ কর! হয়েছে। প্রথম পংক্তি কয়টি উদ্ধত 
উদাহরণগুলিরই ভাষাস্তর। শেষ অংশে আছে, 


“অশোক কিংগুক ফুল হইল লোচন শৃল 
কেতকী কুন্থ্ম কামর । 
কুস্থমের উপবন আকুল করয়ে মন 


ঝাট নাশ যাঁউক বসস্ত | 
বৈষ্ণবসাহিত্যে বসস্ত এবং বর্ধা উভয় খতুকেই বিবহের পটভূমিতে 
উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং বধাবিরহই বোধ হয় অনুভূতির গভীরতায় 
শ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের কাব্যে কিন্ত বর্ধাবিরহের ইঙ্গিতও নাই । বিরহের 
রাজ্যে কেবলমাত্র বসস্তেরই একাধিপত্য । 
প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে তোলার জন্য মুকুন্দরামের প্রচেষ্টা 
তএকটি বর্ণনায়ই নিঃশেষ হয়ে যাঁয় নি। তরুলতার প্রতি খুল্পনার মৃদু 
ঈধামিশ্রিত উক্তি এবং সারী শুক, কোকিল ওভ্রমরের প্রতি কটু 
বাক্যের ব্যবহারের মধ্যে নিসর্গকে অন্ৃভূতিশীল করে তোলার প্রয়াস 
আছে। এই দৃশ্যগুলিরও অবতারণা বসস্তের পটসভূমিতেই করা হয়েছে, 
“লতায়ে বেড়িত রাম! দেখিয়া অশোক | 
খুলনা! বলেন তরু তুমি বড় লোক ॥ 
সই সই বলি রাম! কোলে কৈল লত! | 
স্বপ্নে কহিবে সই তপ কৈলে কোথা ॥ 
মাম! হইতে তোমার জনম বটে ভাল। 
তোমার সোহাগে সই বন কৈল। আলো! ॥ 


১৪৯ 


কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতির প্রতি সখীভাবের উদাহরণের যে 
পরিচয় আছে এখানের সে সবীভাবেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু অনুভূতি 
এবং কবিত্ব স্থ্রির ক্ষেত্রে কালিদীসের কাব্যের সঙ্গে এর কোনো 
তুলনাই চলে না । তবুও মহাকবির অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আছে বলেই 
এ বিষয়টি উল্লিখিত হল। 
বসন্তখতুর প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ের, প্রচুর নিদর্শন উপরোক্ত 
উদাহরণগুলিতে আছে। খতুবর্ণনায়ও মুকুন্দরামের কাব্যে বসস্তেরই 
প্রাধান্ত-_আয়তন এবং রসস্থষ্টি উভয় দিক থেকেই। লহণা কর্তৃক ছাগ 
রক্ষণে নিযুক্ত সপত্বী খুল্পনার কাতর উক্তিটি একটি বারমাস্তার 
আকারে প্রকাশিত। খ্তুবর্ণনার চেয়ে ব্যবহারিকতার পরিচয়ই তার 
মধো প্রবল । বর্ষার ছুঃখ_ 
আধাড়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল। 
ছাগল চরাতে প্রভূ নাহি পাই স্থল ।।-.. 


শাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী | 
সিতাসিত দুই পক্ষ একই ন। জানি ॥' 
ব্যবহারিকতার প্রাবল্য এবং বর্ণনার দৈন্যে বর্ধাখতুর কোন স্পষ্ট 
মৃত্তি প্রকাশিত হয়নি। তবে আক্ষেপের সুরটি শুধু টল্লেখযো গ্য। 
এই বারমাসিয়ার বসন্তবর্ণনার স্থানটিই বোধ হয় সবাপেক্ষা স্বন্দর, 
“মধুমালে মারুত-মলয় মন্দমন্দ | 
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ ॥ 
বনিতা-পুরুষ-অঙ্গ পীড়িত মদনে । 
খুলনার অঙ্গ পোড়ে উদর দাহনে ॥' 
এই বর্ণনায়ও ব্যবহারিকতাই মূল সুর। অন্থস্থলে ব্যবহারিকতাকে 
উত্তীর্ণ হয়ে বসস্তবর্ণনাই প্রধান স্থান অধিক।র করেছে, 
“লোহিত পল্পবগণ রামার হয়ে মন 
দেখি মনে ভাবেন খুল্পন]। 
ব্সস্ত আসিয়া কিঘা অটবীর কৈল শোভা 
ভালে দিয়! সিন্দুর অর্চনা ||** 


১৫৩ 


মন্দ মন্দ গ্রভগনে কুষুম় পওয়ে বনে 
অঞ্চলেতে ধরেন খুলনা |; 
এই বর্ণনার মধ্যে আত্মময়তা (5819001৮০ 1:21) য় ক্ষীণ 
ব্যবহারিকতাটিতেও অনেকাংশে অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। আর একটু 
গভীরতা মণ্ডিত হলে এ বর্ণনা আত্মলীন দৃষ্টিতে পরিণত হতে পারত। 
বসন্ত এসে যেরূপ অটবীপ্রিয়ার ভালে সিন্দুব রচনা করে দিয়েছে, 
আমার প্রিয়তম এসেও কি সেরূপ আমাকে সোহাগে ভরে দেবেন_ 
এতখানি অব্যক্ত সম্ভাবনা পশ্চাতে আছে বলেই বর্ণনাটি কবিত্বের 
স্পর্শ পেয়েছে। প্রকৃতির প্রতি খুল্পনার এই দৃষ্টি হৃদয়েব অনুভূতির 
রঙে রাঙানে। ৷ শ্রীমস্তকে প্রলোভনে বন্দী করে সিংহলে রাখবার জন্য 
স্ুশীলা কর্তৃক সিংহলের আনন্দময় বারমাসের বর্ণনারও একটি 
বারমাসিয়া স্থান পেয়েছে । প্রচুব নালহারিকতার মধ্য স্থানে স্থানে 
কবিত্বেব ক্ষণিক ছ্যতি সে বর্ণনার একমাত্র বিশেষ । কাঁলকেতুর 
উপাখ্যানের প্রথম অংশে হরপাঁবতীর নিবাহ-কাহিনী বণিত হয়েছে 
শিবের ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্য মদন বসন্ত বাধুব সাহায্য গ্রহণ 
করেছিলেন । 
সে লৈল! সহচর ব্সন্মমারুত ॥। 
ফুলময় ধন্ত ঘলময় পঞ্চবাণ। 
মধুকর কোকিল করএ কলগান ॥; 
বসন্ত এস্থানে তাহার চিবচরিত রূপেই উপস্ক।পিত উপরক্ত শিবের 
মানসিক চাঞ্চল্যের পটভূমিতে বসন্তদৃশ্ঠের অবতারণ। কবির মৌলিক 
চিন্তপ্রস্তত নয়। কালিদাসের কাবা থেকে ধাব কবা। ছদ্মবেশী 
দেবীর নিকট ফুল্লরার বারমাসের ছুঃখ বর্ণানায়ও ব্যবহারিকতাই প্রধান 
সর, খতু বর্ণনার উপাদানগুলি অন্তর[লবতী। 
পুণ্যনর্ম বৈশাখেতে খরতর খরা । 
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা ॥, 
অথবা, 
“মাথে কুজ্বাটিক। প্রভু মুগয়াতে জায়। 
আম্ধারে লুকায় মুগ দেখিতে ন! পায় |) 


১৫০১ 


ইত্যাদি প্রকট ব্যবহারিকতারই উদাহরণ । 

শ্রীমন্ত-উপাখ্যানে খতুবর্ণন। ব্যতীত মাত্র তিনটি প্রকৃতি বর্ণনার 
উল্লেখযোগা । তিনটি হুইবার করে বণ্নিত হয়েছে । প্রথমটি ঝড়ের 
বর্ণনা । ধনপতি এবং শ্রীমস্ত উভয়ের সিংহল যাত্রার পথেই একটি 
করে ঝড়ের দৃশ্ঠ বণিত হয়েছে। বর্ণনায় কবি তার সনাতন বাঙ।লিত্ব 
প্রমাণ করেছেন। 

“উশানে উাড়ল মেঘ সঘনে চিকুর | 
উপ পবনে মেঘ ডাকে ছুরছুর ॥ 

বিজয়গুপ্তের মতো “মলয়।শীতল বায়ু” ন। বহাঁলেও, মুকুন্দরামের এ 
বর্ণনায় ভীতিসঞ্চার করব!র মতো কোনো উপাদান নাই। কেবলমাত্র 
প্রথম পংক্তিটির কবিদৃষ্টি এবং প্রকাশভজির বিশেষত্ব কবির যশের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

দ্বিতীয় প্রকৃতি চিত্রটি কাঁলীদহ বর্ণনায় প্রযুক্ত হয়েছে কমলে 
কামিনীমূতি দর্শনের অব্যবহিত পূব মুহর্তে। একই সময়ে ষড়খতুর 
একই সময়ে বড়খঝতুর একত্র সমাবেশের সাহাযো এটি মনোরম করবার 
চেষ্টা করা হয়েছে। “কমল পরাগগৌর+ ভ্রমরের ঝংকারে কোকিল 
কুলকে গীতসমাহিত মন? এবং চিত্রনিমিত করে অস্কিত করার মধ্যে 
কল্পনার অবাধ বিচরণের পরিচয় আছে। 

তৃতীয় এবং শেষ দৃশ্ঠটি সমুদ্রের উপর ভাসমান কাননের বর্ণন1 | 
এ-বরনায় কবির বসন্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় পুনরায় প্রতি- 
ফলিত। কাঁননের লতাপুষ্প ইত্যাদি উপাদানের অধিকাংশই বসন্ত 
দৃশ্য থেকে সংগৃহীত । এই বর্ণনায় কেবলমাত্র ভ্রমরই 'পরাগগৌর" 


নয় 
'ক্ষণে উড়ে ক্ষণে বৈসে মত্ত মধুকর । 


পরাগে ধূসর লতা-তরু কলেবর ॥ 
কবির অনুভূতি এবং কল্পনার রঙেও এই দৃশ্যের ভ্রমর এবং 
লতা-তরু রভীন হয়ে উঠেছে। ্‌ 
কালকেতুর উপাখ্যানে কোনে। কবিত্বপূর্ণ প্রকৃতি বর্ণনা নেই। 
নুষ্টি-বর্ণনায় এক স্থানে উদয়গিরি মেরু পর্বত এবং মন্দার প্রমুখ 


১৫২ 


পর্বতগণের সংস্থান সূর্য এবং গ্রহতারাগণের ভ্রমণের নিয়ম এবং গঙ্গার 
গতি ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে একটি প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপনের মহা- 
জাগতিক প্রকৃতি বর্ণনার সে প্রয়াস কিন্তু কবিত্বের রাজ্যে প্রবেশ 
করতে পারেন নি। নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন দৃশ্যে অনেক প্রকার ফুলের 
নাম কর! হয়েছে কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনায় ক্ষীণতম গৌরবও সেখানে নেই। 
কালকেতুর রাজত্বকণলে কলিঙ্গে ঝড়বৃষ্টির একটি বর্ণনা আছে। সে 
বর্ণনাও বিশেষত্ব হীন এবং একটি গ্রন্থের কলেবরের মধ্যেই পুনরুক্তি 
দোঁষে রসম্বাদ-বজিত । 


ভারতচক্দ্রের অননদামঙ্গল ও বিদ্যানুন্দর : 


মুকুন্দরাম অপেক্ষাও ভারতচন্দত্র সংস্কৃতকাব্য এবং অলংকারের 
অধিক অনুসারী । নানাপ্রকার সংস্কত ছন্দকেই ষে শুধু ভারতচন্দ্ 
বাঙলায় পাংক্তেয় করেছেন তাই নয়, বহুবিধ সংস্কৃত অলংকার এবং 
তৎসমশব্ের ঝংকার অনেক সময় সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তার 
কাব্যকে কিছু পরিমাণে ছুর্লভ করে তুলেছে । ভারতচন্দ্র ঘে-যুগের 
কবি সে-যুগে বঙ্গভাষার “অলংকার বাহুল্যে স্বভাব স্বরূপ ঢাকা 
পড়িয়্াছে'। এই ঘুগধর্ম প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে 
ভারতচন্দ্রেরই কাব্যে। এ-ঘুগের সব বিশেষত্বগুলির ভারতচন্দ্রই 
প্রধানতম প্রতিনিধি । ৃ 

রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সাহাযে; নারীসৌন্দর্য বর্ণনায় এ যুগ- 
ধমেরই অভিব্যক্তি । উৎপ্রেক্ষা ব্যতিরেক ইত্যাদির অলংক।রের 
সাহায্যে কালিদাস যে নারীসৌন্দর্যকে অপূর্ব মাধূর্যময় সংযমের সঙ্গে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন ভারতচন্দ্র অতিশয়োক্তি বক্রোক্তি ইত্যাদিতে 
সেগুলিকে রূপদিতে গিয়ে অনেক সময় কল্পনারকুহক জালে ফেলে 
প্রায় হাস্তম্পদ করে তুলেছেন । 'বুদ্ধি সাগব মন্থন করিয়া' রূপ বর্ণনার 
উৎপত্তি হতেপাঁরে না। মুকুন্দরামের বর্ণনা । 

“জিনীমৃগরাজ ক্ষীণ তোর মাঝ 
হিলয় মলয় বায়। 


১৫৩ 


এবং 
ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে 
কত শত ধায় অলি।' 
ইত্যাদিতে যে আতিশষ্যের আভাস ছিল, ভারতচন্দ্রে সেগুলিরই 
উগ্র আত্মপ্রকাশ । অন্নদার রূপবর্ণনা-_ 
«কোটি শনী জিনি মুখ কমলের গন্ধ । 
রি ঝাঁকে অলি উড্ে মধু ডি অন্ধ ॥". 


রি পঞ্চমন্বর শিখিবার আশে। 

ঝাঁকে ঝাঁকে কোকল কোকিল! চারিপাশে ॥ 

কঙ্কন ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে বঙ্কার। 

ঝাঁকে ঝীকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার | 

চক্ষুর চলন দৌঁখ শিখিতে চলনি। 

ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী |: 

এই বর্ণনায় কবিব পাত্ডত্বেব পবিচয় যতই থাকুক একবীক 

কোকিল ভ্রমব এবং খঞ্জনের মব্যস্থিত সুন্দবীব রূপটি পাঠকেৰ চোখে 
কুরাশীচ্ছন্ন হয়ে আসে । বিদ্(ন বপবর্ণনায়ও এই প্রকার আতিশযোব 
পরিচয় আছে ।-_ 

ভ্রমর ঝফাবে শিখে কম্কন ঝঙ্কারে । 

পড়ায় পঞ্চমন্বর ভাষে কোকিলাবে |; 
রূপবর্ণনার প্রথম অংশে 

“শারদ পার্বন শীধুবরানণ পঙ্কজ কানন মেদিনী। 
কু্জর গামিনী, কুপ্তবিলাসিনী, লোচন খঞ্জন গামিণী ॥ 
ইত্যাদি পংক্তিগুলি সংস্কৃত দেবীবর্ণনার সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে 

দেয়। সুন্দরী নারীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য এস্থানে অলংকারে ভারাক্রান্ত 
হয়ে উঠেছে । উপরোক্ত উদাহরণগুলিতে আতিশয্যের পরম পরাকাষ্ঠ৷ 
প্রকাশিত হয়েছে । এগুলি ছাড়াও ভারতচন্দ্রে কাব্যে সৌন্দর্য- 
বর্ণশার বহুল ব্যবহার আছে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন বীঙল৷ সাহিত্যের 
সনাতন প্রাকৃতিক উপাদানগুলি সে বর্ণনার উপজীব্য । মুখচন্দ্র, কর 
এবং করতলপপ্প, মৃণালবান্ু, “কমলকোরক কদম্বনিন্দক' বক্ষস্থল 


১৫৪ 


কিছুরই অভাব নেই। তবে সব বর্ণনাতেই আতিশয্য এবং অলংকাঁরের 
প্রয়োগের প্রশ্রয় আছে। ছদ্মবেশী অন্নদা-পাটনীর নৌকায় আরোহণ 
কবে, 

সিল নায়ের বাড়ে নামাইয়। পদ । 

কিব। শোভ। নদীতে ফুটিল কোকনধ ||, 

বুব্যবন্ৃত একটি উপমাকে অলংকারের সাহায্যে নৃতন রূপ 
দেবার এ চেষ্টা পাঠকের চিত্তকে কিছু পরিমাণে উদ্দদ্ধ করে। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণে সমধমণী একটি চিত্রের সাভাষ্য গ্রহণ কর! 
হয়েছিল । পদ্মের উপমেয় সেস্থানে নারীব মুখমণ্ডল, 

“অঙ্গ ডুবাইয়! মুখ ভাসাইয়৷ জলে । 
সরোবর শোভে যেন শতশতদলে | 

বৈষ্ণবসাহিত্যে নায়িকাকে ভভ্ভিততব সঠিত তুলনার উদাহরণ 
অজজ্র স্থানে আছে । ভারতচন্দ্রেব বিদ্যা ও, 

তেডিৎ ধরিয়। রাখে কাঁপডের ফাঁদে ।, 

শুধু তাই নয়, বিগ্যাব রূপ তড়িৎকে ও জয় কবেছে, 
“বপের সমতা! দিতে আ চছণ তডিৎ। 
কি বলি ভয়ে স্কিন নহে কধাচিৎ।।+ 

ব্যতিরেক অলংকারের সাহাযো এম্থ।নে বিগ্ঠার বপকে উজ্জলতর 
করবার প্রয়াস পাঠককে ক্ষণিকের জন্যও উচ্চকিত করে তোলে। 
বিগ্ভ।র রূপের একটি বর্ণনা কালিদাস অন্ুসারী, 

“আলুথালু লাজে কবমী খসি। 
জলদ্দের আডে লুকায় শশী ॥” 

“বিক্রমোর্ধণী” নাটকে অন্ধকারেব বুক থেকে জেগে ওঠা চন্দ্র 
রাজ। পুরুরবাকে কুস্তলদ।ম অপসারিত করে প্রকাশিত প্রিয়ামুখের 
কথা স্মরণ ক্পিয়ে দিয়েছিল । এস্থানে সে চিত্র-সৌন্দর্যকেই অন্তরূপে 
প্রকশি ক্‌রা হয়েছে! 

শুধু (নায়িকাই নয় ভারতচন্দ্রের নায়কের উপম।নও তড়িৎ এবং 
বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মেঘ। 


১৫৫ 


ব্রণ কাজিম ছাদে বৃষ্টিজলে মেঘ কাঁদে 
তভিৎ লুটায় পায় ধরার আঁচলে ।” 


অন্যত্র সুন্দরের মুখমগ্ডলের তুলনা, 


“বর্দনমণ্ডল টাদ নিরমল ঈষৎ গোঁপের রেখা । 
বিকচ কমলে যেন কুঙুহলে ভ্রমর পাতির দেখা |” 
অলংকার বিচ।বে এই তুলনাটি সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু তুলনাটির 
অন্তবর্তী আনুপাতিক দৃশ্যগুলির সম্বন্ধে গুষ্টতার মধ্যে “গোঁপ? কথাটি 
যেন অনধিকার প্রবেশ করেছে, চিত্র এবং চিত্রিত বস্তুর ভাবসাম্য রক্ষ। 
কবতে না পেবে যেন পংক্তি ছুটির ভাষা লজ্জায় অধোবদন । 
বিদ্যা এবং সুন্দবেষ যুগলরূপকে কবি নান! উপমায় ভূষিত 
কবেছেন। 
“বিপরীত বিপরীত !ক উপমা কব। 
। উধেরে কুমদিনী হেটে কুমুদ্দ বাদ্ধব |, 
কুমুদ এবং চন্দ্রেব গ্রীতিব সহিভ নায়ক-ন।ফিকাব প্রেমের তুলনা 
নৃতন নয়। বহুবাব এ বিষয়টি আলোচিতও হয়েছে। কিন্তু এই 
জন্ধানে বিলম্ব হওয়া এবং ভূমিকা স্ববণ প্রথম পংক্তিটিব ব্যবহার 
চিত্রটিকে অলংকারশোৌভিত কবেছে বটে কিন্তু ভাবগাভ্তীর্ষের হানি 
কবেছে বলে মনে হয়। অন্যত্র নায়ক সুন্দর, 
“তকণী ধরিয়া হয়ে লইল | 
নলিনী ষেন মত্ত করী ধরিল ॥, 
এই উপমাটি কাঁলিদাসেব নিকট হইতে ধার করা । মহাদেবের 
ক্রোধবহ্ি থেকে মুকুলিতাক্ষী পার্বতীকে হিমালয় যখন সরিয়ে দূরে 
নিয়ে আসছিলেন তখন কবির মনে হয়েছিল । 
স্থরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্ধিনীং দস্তলগ্নাং 
নলিনীর সহিত তুলনায় পার্তীয় মতে বিদ্যার কোঞলতাও ফুটে 
উঠেছে প্রেমন্মোত্ত সুন্বরকে মত্ত করীর সহিত তুলনাও স্ুষ্ঠৃতার 
পরিচায়ক কিন্তু সুরগজের সঙ্গে তুলনায় হিমীলয়ের বিশালতী যেমন 
স্থন্দররূপে প্রতিভাত হয়েছিল সুন্দরের মধ্যে রূপের মধ্যে তেমন 


৯৫৬ 


বিশালতার সৌন্দর্য ন! থাকায় ইঙ্গিত (9085501017 )এর দিক 
দিয়ে ভারতচন্দ্রের উপমাটি তেমন সার্থক হয়নি; আর ব্ণনার 
বৈশিষ্ট্যের বিচারে ছুটি উপমার তো কোন তুলনাই চলতে পরে ন|' 
ব্যাসের সঙ্গে বিবদমান মহাদেবের রুদ্ররূপ ভারতচন্দ্র শুধু একেছেন 
ধ্ন্যাআক শব্দের সাহায্যে, 

উধের্ব ছুটে জট। ঘনঘটা জর জর। 

উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে বারবার ॥ 

গর গর গে ফণী জিহি লকৃলকৃ। 

অর্ধ শশী কোটি সূর্য অগ্নি ধকৃধক্‌ 1 

এট। রুদ্ররূপের বর্ণনার খুব উচ্চাঙ্গের উদাহরণ নয়, তবুও অনুরূপ 
ক্ষেত্রে অন্ত কবিদের বিফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ বর্ণনাটি শুধু পাঠকের 
সপ্রশংস দৃষ্টি লাভের অধিকারী । 

সৌন্দর্যবর্ণন। ব্যতীত যে সকল রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের 
উদীহরণ ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে, তাহাদের অধিকাণ্শ নিতান্ত 
মামুলী এবং সাধারণ এবং পূর্ববর্তী কাব্যে বুল ব্যবহারে মলিন । 
বিদ্া'র গর্ভসঞ্চারের ভাষা, 

“উদর আকাশে শ্ুত চাঁদের ভদয়।” 

এই তুলনাটির আকম্মিকতা পাঠকের মনকে ক্ষণিকেব জন্য স্তস্তিত 

করে দেয়। অন্তস্থণে জরতীবেশী অন্নদার রূপ, 
'ঝাঁকর মাকড় চুল নাহি আদি সাধি। 
হাত দিলে ধুল] উডে যেন কেয়া কাদি |।, 

যে কেতকী কুসুমের সহিত আমাদের বধাবেদনার সংস্কৃতি সংযুক্ত 
হয়ে আছে, তাকে এ ধরনের একটি উপমায় ব্যবহার করার জন্য কবির 
বিরুদ্ধে পাঠক মনের প্রতিবাদে -পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে । 

“বিদ্যান্ুন্দর' কাব্যে একটি নিবিকার প্রকৃতি বর্ণনা আছে। বর্ণনাটি 
গতানুগতিক এবং উচ্চাঙ্গের কবিত্বের স্পর্শ বজিত। চন্দ্রমগ্ডল হইতে 
গরল বর্ষণ মন্বাবায়ুতে বজ্বের আলা, কোকিলের স্বরে স্থৃতীন্্ন তীর 
ইত্যাদির সংস্থানেই সেই প্রকৃতি চিত্রটি পরিসমাপ্ত। বিগ্যাসুন্দর 
কাব্যের সহানুভূতিশীল প্রকৃতি দৃশ্যগুলি তুলনায় সুন্দর | বিদ্ভা এবং 


১৫৭ 


সুন্দরের মিলনের প্রথম রাত্রির পটভূমিতে একটি সহানুভূতিশীল 
প্রকৃতিচিত্রের বর্ণনা করা হয়েছে । 
“কোকিল কোকিল মুখে মুখ আরোপিয়া। 
কুহু কুহু রব ধরে মদনে মাতিয়] | 
মুখে মুখে মধুকর মধুকর বঁধৃ। 
গুন্গুন্‌ গুধরে মাতিয়। পিয়] মধু ॥ 
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়৷ চকোর । 
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর ॥ 
প্রকৃতির এই মিলন দৃশ্ঠ বিগ্যান্ুন্দরের মিলনের আগমনীস্ৃচক | 
মিলন-রজনীতে প্রকৃতিকে মিলনমুখর করে দেখবার চেষ্টা পূর্ববর্তী 
কবিদের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সহানুভূতিশীল 
গ্রকৃতি বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন একটি দ্রিক আছে, যাৰ 
সন্ধান সমগ্র পুববর্তী বাওল! সাহিত্যে খুব চোখে পড়েনি । বিদ্যার 
কাহ থেকে সুন্দরের বিদায় গ্রহণের বর্ণনা | 
“আমি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়। 
কুমুদ মুধিন আখি চন্দ্র অস্ত যায় || 
নায়িকার বিচ্ছেদকে প্রকৃতির সহা নু ভূতিসম্পন্ন বিচ্ছেদচিত্রে আরও 
করুণ" করে তোলার চেষ্টা পূর্ববর্তী বাউল! সাতিত্যে বোধহয় নেই। 
ভারতচন্দ্রের কবিত্বের এটি একটি বিশেষ দিক। অন্যস্থলে অভিমানিনী 
বিষ্ভার প্রতি সুন্দরের উক্তি ।__ 
“ছলকরি কহে কবি হের যে উদ্দিত রবি 
বিফলে রজনী গেল রাম]। 
তোর ক্রোধানল লয়ে চন্দ্র আইল সর্ব হয়ে 
হের দেখ পোড়াইছে আম ॥7 
বিগ্ভার ক্রোধনলকে কবি জ্বলন্ত সর্ষের মধ্যে সাবিত করে দিয়ে 
মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির সহাম্গু ভূতিন্চক একাত্মতা ফুটিয়ে তুলেছেন। 
নারী-সৌন্দর্য বর্ণনার মতৌ, প্রকৃতিচিত্র বর্ণনায়ও ভারতচত্প্রে কাব্যে 
'আতিশয্যের প্রয়াম আছে। অধিকাংশ প্রকৃতি বর্ণনাই প্রায় সমধর্মী 
কোকিলের গান, ভ্রমরের ঝংকার, সরোবরে পন্প, ষড়খতু ইত্যাদির 


সমাবেশে তার। অলংকার-ভারাক্রাস্ত । “অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থের প্রথম 
দিকে হর-গৌরীর কাহিনী বর্ণনায় কবি হিমালয়ের একটি চিত্র 
পরিবেশন করেছেন। কালিদাসের 'কুমার সম্ভব? হয়তো তাহাকে 
এই চিত্র অস্কনে প্রলুব্ধ করেছিল কিন্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ন৷ থাকায় 
তার বর্ণনা সামান্যতা দোষ-ছুষ্ট। হিমালয়ের মহিমাগ্ডিত রূপ প্রকৃতি 
সে-বর্ণনায় ধরা পড়েনি । বাঙালি কবির দৃষ্ট চিরন্তন প্রাকৃতিক দৃশ্য 
দ্বারাই কবি হিমালয়কে সজ্জিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কোকিল 
এবং ভ্রমরও সে বর্ণনারও প্রধান উপাদান।-__ 
“কোকিল হঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে। 
প্রকৃতি ধর্ণনার এই সকল ক্রটি সত্বেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে একটি 
বিশেষ দিকের সন্ধান আছে । আধুনিক কালেরও খুব বেশি সংখ্যক 
কবি মে বিশেষ ভঙ্জির গর্ব করতে পারেন না। প্রাচীন এবং মধ্য- 
যুগের বাঙলাসাহিত্যে সে ভঙ্গিটি অন্য কোথাও নেই। স্থানে স্থানে 
ভারতচন্দ্র শুধু ছন্দ ও শব্দের এশ্বর্যে কোনো মহিমান্বিত চিত্র অঙ্কন 
করেছেন। রুদ্ররূপধাঁরী শিবের জটায় প্রবাহিত গঙ্গার বর্ণনা ।__ 
“লটাপট জটাজুট সংঘট্র গলা । 
হলচ্ছল, টলট্রল, কলকল তরঙ্গ |; 
এইস্থানে বর্ণন। নয়, শুধু ব্যঞ্জনা দ্বার কৰি গঙ্গার একটি অপরূপ 
রূপ দিয়েছেন “ধবন্যাত্মক শর্খ গুলিতে যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠ। কর! হইয়াছে-_ 
ছলচ্ছল, টলট্রল, কলকল তরঙ্গ৷ এই ছত্রটিতে তরঙ্গের তিনটি গুণ 
নির্দেশ কর! হইয়াছে, ছলচ্ছল জলের প্রবাহ-ব্যপ্তক, টলটল জলের 
নির্মলতা ব্যপক, কলক্কল জলের নিকন-ব্যঞ্জক, গঙ্গাতরঙ্গের এইরূপ 
সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনা বৌধ হয় আর কোন কবি দিতে পারেন নাই।” 
এখানে ভারতচন্দ্র সত্যই “ভাষার তাজমহল ।' 
বিজয়গুপ্ত এবং মুকুন্দরামের মতো৷ ভারতচন্দ্রও বসম্ত খতুরই 
পুজারী। অন্যান্য খতুর বর্ণন! তাহার গ্রন্থে অল্পই আছে। শিবের 
পঞ্চতপের সয় বিভিন্ন মাসের বর্ণন। দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাতে 
প্রকৃতিচিত্র উপস্থাপনের প্রয়াস অত্যন্ত ক্ষীণ।__ 
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির |, 


এই পংক্তিটি প্রবাদ বাক্যের সম্মান পেয়েছে । সুন্দরের স্বদেশ- 
গমনের প্রস্তাবে বিদ্যার উক্তিতে একটি বারমাসিয়া বর্ণনা করা 
হয়েছে । 
কাল হয় একালের বিরহ হে। 
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি 
প্রলয় মলয় গন্ধ বহ হে ॥ 
বিজলি জলের ছাট, মত্ত ময়ুরের নাট 
মণ্ুকের কৌতুক ছুঃসহ হে।। 
বারমাসিয়ার এই ভূমিকটিতে বিভিন্ন খতুর প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গী 
পরিচয় আছে। বর্ধা এবং বসন্তকে কবি বিরহের খতুরূপেই 
দেখেছেন। অন্যান্ত বঙালি কবিদের কাব্যের মধ্যেও দৃষ্টিভজির এই 
বিশেষত্বের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বসন্ত ব্যতীত 
এই বারমাসিয়াটির অন্যান্য খতু বর্ণনা! সাধারণ পর্যায়ের । শ্রাবণ 
মাসের বর্ণনাটি অবশ্য সুন্দর, 
শ্রাবণে রজনী দিন এক উপক্রম। 
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম |" 
এই বর্ণনায় কবিত্ব এবং দৃষ্টি শক্তির পরিচয় আছে। বসন্ত খতু 
বেরহের ডাল! নিয়েই এ বর্ণনায় উপস্থিত হয়েছে, 
'বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফালগুন। 
মলয় পবন জালে বিরহ আগ্তন ॥ 
শিবের ধ্যানভঙ্গের আখ্যানে কালিদাস এবং মুকুন্দরামের ন্ায় 
তারতচন্দ্রও বসন্তের পটভূমি স্ষ্টি করেছেন৷ কিন্তু এই বসন্ত বর্ণনা 
গতানুগতিক । উচ্চাঙ্গের কবিত্ব এতে নেই। কাশীতে অন্নপূর্ণার 
ন্মধিষ্ঠটানের সময় যে বসন্ত চিত্র আঁক। হয়েছে তাই বোধ হয় ভারতচন্দ্রের 
কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বসন্তচিত্র, 
“কলকোকিল অলিকুল বকুলফুলে। 
বসিল অক্রপূর্ণা মণি দেউলে ॥| 
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল 
পবনে ঢলঢল উছলে কূলে ।*"* 


কুস্ুমে পুনপুণ ভ্রমর গুনগুন 
মন দিল গুণ ধনুক ছলে ।? 


কতকগুলি তরল শব্দ-বিন্যাসের দ্বারা এই পংক্তি কটিতে যে 
আনন্দময় উচ্ছলতার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তা ভারতচন্দ্রের 'ভাষার 
তাঁজন্হল' আখ্াকেই গৌরবান্বিত করেছে । এ বর্ণনার শেষাংশে 
একটি কাবত্বপূর্ণ পংক্তি আহে, 

'তক্গণ প্রফুল্ কুক্থম ছলে হাসে)? 

কুন্নমছলে তরুর আনন্দ প্রকাঁশ এবং কুহুধ্বনি ছলে অরণ্য রানীর 
বসন্ত দয়িতের আবাহন-গনের সহিত পাঠক কালিদাসের কাব্যে 
পরিচিত হয়েদ্ছন। 


বাম যণ-মহা ভারত 


বামায়ণ-নহ।ভারত ইত্যাদি সাঁহত্যের ইতিহাসে সাধারণত 
অন্ুবাদসভিত্য বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে । কিন্ধ কাবাঞ্চলি যদিও 
মূল সংস্কৃত কাহিনীকে অনেকাংশে অবলম্বন কবে থাকে, তবু এগুলি 
কোনে ক্রমেই অনুবাদের পধায়ে পড়ে না। মূল কাহিনী থেকে এদের 
ক।হিনী অংশ পরিবন্তিত, সন্প্রসানিত, “নাক অংশবিশেষ পবিতাক্ত 
ধ। অনেক নূতন কাহিনী সংযুক্ত হয়ে একটি নুতন আঁকার ধাবণ 
ববেছ্ে । তাতে আঞ্চলিক বিশেষহগুলি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। যে 
ক'ব এই বিশেধত্বগুলির কাব)নয় রূপ দিতে ঘতটা! সক্ষম হয়েছেন 
তনটা স্থায়ী আসনই তার প্রাপা হয়েছে । কাবা ভসেবে মহাভাবত 
প্রাচীন, এমন কি বাংলাঁতেও “মহাভারত” অখলম্বনেহ প্রথম নৃতন 
কাব্য স্বগ্তির প্রচেষ্টা হয়েছিল। তবু পঞ্চদশ শতাব্ধার কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ এবং অষ্টাদশ শতান্দীর কাশীদাসী মহাডাবত বাঙালি গ্রহণ 
কবেছে । অন্ত কাব্য থেকে গ্রহণীয় অংগগ্তলিও এ ছুজনের ক।ব্ো 

শ্লিষ্ট হয়েছে । 

কৃত্তিবাপী নামাঘণ£কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির পবন 
আদরের সামগ্রী। বহুদিন ধরে এই গ্রন্থ বাঁডালীর হ।সি-কান্নার 
উপকরণ জুগিয়েছে। কাহিনী অংশ সংস্কৃত রামায়ণের অন্ুুমারী হলেও, 
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কৃত্তিবাস গ্রন্থ রচনায় বহুস্থানে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। 
বাঙালি কবির লেখনীর ছাপ এ গ্রন্থে স্পষ্ট আকারেই দেখ। দিয়েছে। 
মূল রামায়ণে রামের বজ্রকঠিন ভূজছয়ের উল্লেখ আছে কিন্ত কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে রামের, 
“আজাহ্ুলঘিত দার্ঘ-তুজ স্থললিত” 
এবং তিনি ফুলধন্থু হাতে কাননে ঘুরে বেড়ান। বাঙলার 
ভক্তিমূলক বৈষ্ঞবধর্ম এবং শাক্তধর্মেরও অনেক প্রভাব কৃত্তিবাসী 
রামায়ণকে মূল রাম+য়ণ থেকে বিভিন্নতা দান করেছে। সেগুলি 
বর্তমান রচনাঁব বিষয় বহিভূত । 
বপবর্ণনার প্রাকৃতিক উপাদান সংগ্রহে কবির বাঙালীত্ বিশেষ 
করে বৈষ্বত্ব প্রকাশিত হয়ে পড়েছে । রাম ও সাতার রূপের তুলনা 
কবি সমধর্মী প্রক্ৃতিচিত্র থেকেই সংগ্রহ করেছেন। পুরুষত্ববাঞ্জক 
কে।নে রূপ বর্ণনা রামের আকৃতিকে গৌরবদান করেনি । সাতার 
মতোই তাহার চ।নব জিনিয়া চিকুর এবং মুখে চন্দ্রেব ত্যতি। সীতার 
রূপবর্ণনায়, মরাল গনন, তিলফুল নাঁসিকা, হরিণ নয়ন এবং হিন্থুল 
বরণ অঙ্গুলির তুলনাও রামায়ণের বহুস্থানে আছে । প্রকৃতপক্ষে 
প্র।৮ান বাওলা সাভিত্যের সকলপ্রকার রূপবর্ণনার উপাদানই বামায়ণে 
উপস্থিত । বৈষ্ুব কবিদের শিরীষ কুস্থম কৃত্তিবাঁসের কাব্যে ব্যঞ্জনা 
এবং বপ পরিবর্তন করে ঘুঁথি ফুল হয়ে উঠেছে, 
“নির্মল কোমল অঙ্গ যেন যু থিফুল |, 
জানকী'র রূপের ছটায় বিজুলীর সাদৃশ্যটিও খাদ পড়েনি, 
“জানকীর রূপে তথ। পড়িছে 1বিজুলী |, 
নারীমুখের শতদল-স্ুলভ সৌন্দর্য একটি অভিনব চিত্রের সাহায্যে 
ফুটিয়ে তোল! হয়েছে! সরোবরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত নারীদের তুলনা, 
“অঙ্গ ডূবাইয় মুখ ভাদাইয়৷ জলে । 
সরোবর শোভে যেন খত শ'তদলে ॥ 
বন্দিনী সীতার রূপবর্ণনায় একটি সুন্দর চিত্রের সাহায্যে কৰি 
তাকে চন্দ্রমার সঙ্গে তুলনা করেছেন ।-_ 


১৬৭ 


গায় মল! পভিয়াছে মলিন হূর্বল | 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীন কলা ।। 
দ্রিবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ। 
এই অংশটিতে কালিদাসের কলামাত্রশেষ চন্দ্র এবং কোনো 
কোনে। বৈষ্ণব কবির সঙ্গে সাদৃশ্য সুচিত হয়েছে । বিবাহ সভায় 
রাম-সীতার যুগল মৃত্তিব তুলনায় কবি চন্দ্র ও রোহিণীর সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করেছেন । চিত্রটি অবশ্য কবিকে আবিষ্কার করতে হয়নি, রোহিণী ও 
চন্দ্রের সম্পর্কের ইঙ্গিত বনু প্রীচীন। বনগমনের সময় রামসীতার 
যুগলরূপের তুলন৷ বৈষ্ণব সাহিত্যের সাদৃশ্য স্মরণ করিয়ে দেয় ।__ 
'আগ্রে রাম যান, পাছে শ্রীরাম রমণী | 
সজল জলদ সহ যেন সৌদামিনী ॥, 
রূপবর্ণন।র দ্বারা ভীবণত্ব ফুটিয়ে তে।ল।র ক্ষেত্রে কবি সাফল্যলাভ 
করতে পারেন নি। এক্ষেত্রে বাঙালি কবিদের বিফলতা সনাতন | 
বাবণের রাজসভায় অঙ্গদের প্রবেশ বর্ণনা 
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি । 
পুবাচল হৈতে যেন এল দিনপতি ॥| 
আকাশে দেউটি যেন ছুই চক্ষুজলে ।” 
এই বর্ণনায় বির।টত্বের অতি সামান্য আভাস থাকলে ৪ ভীষণত্বের 
কোনো পবিচয় নেই। অন্যত্র রাবণের হাসির তুলন। 
দশমুখ মেলিয়। রাবণরাজ। হাসে। 
কেতকী কুসুম যেন ফুটে ভাপ্রমাসে ॥; 
কেতকী কুস্থমের সহিত রাবণের দস্তপংক্তির যতই বর্ণসাদৃশ্য 
থাকুক না কেন, বর্ধা-বেদনার সংস্থৃতি (95900180101) )র সহিত যুক্ত 
হয়ে কেতকী কুন্থুমের মধ্যে কোমলতা আরোপিত হয়ে গিয়েছে, 
তা আমাদের মন থেকে সমস্ত ভীষণতার ছায়। দূর করে দেয়। ভীষণ- 
দর্শন রাবণের হাসি তাই সার্থক কবিখরূপ লাভ করতে পারেনি | 
একস্থানে রামচন্দররের অশ্রবর্ষণের সঙ্গে একটি সুন্দর চিত্রের সাদৃশ্ঠের 
অবতারণা করে কবি রামের উদার হৃদয়ের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তোলার 
প্রচেষ্টা করেছেন ॥ গ্রন্থের প্রথম অংশের চাচর-চিকুরশৌভিত এবং 
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চন্দ্রমাদ্যতি বিশিষ্ট রামের রূপ বর্ণনার সহিত এই অংশটির প্রভেদ 
গ্রচুর 
ভ্রীরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে। 
ভাগিরথী বহে যেন হিমালয়ো পরে ।: 
চিত্র সৌন্দর্য এবং অর্থময় ইঙ্গিত এই বর্ণনাটিকে কবিত্ব মণ্ডিত 
করবেছে। 
বূপবর্ণনা ব্যতীত অজত্র রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের সন্ধান রামায়ণে 
আছে। বাণবধণের সহিত বধামেঘের ঝরন অথব৷ নিক্ষিপ্ত তারকার 
গতির তুলনাও আছে অগণিত স্থানে । নয়ন জলের সহিত শ্রাবণ 
মেঘেব বর্ষণের সাদৃশ্যের উল্লেখ বহুবার আছে, 
নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধারা |” 
লঙ্ষণের রক্তাক্ত অঙ্গের ভীষণতাকে কবি একটি উপমার সাহায্যে 
অন্য বাঙ্গালি কবিদের মতোই কমনীয় করে তুলেছেন, 
“লক্ষণের অঙ্গ যেন বক্ত পদ্মমাল11” 
ষুদ্ধক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহকে ভাদ্রমাসের ভরা গঙ্গীব উচ্ছলত।র সঙ্গে 
তুলনায় অনুরূপ কোমলতাই প্রকাশ পেয়েছে, 
ধন্তময় হৈল সকল মুদ্বস্থল। 
ভাত্রমাসে গঙ্গ। ষেন করে টলমল ॥। 
সীতাহরণের সময় সীতার ছিন্ন হারের তুলনায় কৃত্তিবাস মূল 
রামায়ণেরই অনুকরণ করেছেন, 
“ছি 'ভিয়া ফেলেন মণিমুক্তার £স ঝরা। 
হিমালয় শৈলে যেন বহে গঙ্গাধারা | 
শ্বীকৃষ্ণকীর্তন এবং অন্যান্য কাব্যে এই উপমাটি অন্নুকরণের উল্লেখ 
যথাস্থানে করা হয়েছে। 
মূল রামায়ণে সহান্থৃভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র একটি বিশেষ স্থান 
অধিকার করেছিল, যথাস্থানে তার বিশদ আলেখচন। কর! হয়েছে । 
কৃন্তিবাসী রামায়ণে কিন্তু সহানুভূতিশীল নিস্গবর্ণনা*প্রায় অন্ুপস্থিত। 
দু-একটি বর্ণনা যাও আছে, সেগুলিও নিতান্ত অপরিণত। সীতার 
বনবাঁসের সংবাদে প্রকৃতির সহানুভূতি জ্ঞাপন, 
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নদী শোতে ছাড়ে, লোকে ছাঁড়িল আহার । 
দিবস দুপুর হৈল ঘোর অন্ধকার || 
সুর্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবী মগ্ডল। 
সীতার বিদায় দেখি বুক্ষ ছাড়ে ফল || 
সীতার বিরহে রামচন্দ্রের নিকট মাল্যবান গিরির প্রাকৃতিক 
শোভ৷ নিবিকার রূপে উপস্থিত হয়েছিল। সে বর্ণনাটির কবিত্বও 
অপরিণত । অন্যত্র রামচন্দ্রের উত্তিতে নিসর্গের নিধিকার রূপ, 
'ভ্রমর বঙ্কার আর কোকিলের ধ্বনি । 
শুনিলে হইত জ্ঞান দংশে যেন ফণী ॥ 
নিসর্গের অন্ুভূতিশীলত৷ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় অন্যপ্রকার 
উপায়ও স্থানে স্থানে অবলম্বন করা হয়েছে । কুস্তকর্ণের যুদ্ধ যাত্রার 
সময় সমস্ত প্রকৃতির মনে একটি গভীর আশঙ্কা সঞ্চারিত করে কবি 
তাকে অনুষ্ঠুতিশীল করে তুলেছেন ।__ 
“আকাশের চক্র খসে বারু মন্দ গতি । 
মেঘে রক্ত বরিষয় কাপে বস্থমতী ॥ 
“*"সাগর থলে ।' 
মূল রামায়ণে প্রকৃতিবর্ণনার গতান্থুগতিকতার আলোচনা আমরা 
কাগেই করেছি । কিন্তু সে-বর্ণনায় একটি আভরণ বিলাসের পরিচয় 
(09001801৮2 01791800621) ছিল; প্রকৃতির নিরাভরণ রূপের 
পরিচয়ুও স্থানে স্থানে আভাসিত হয়ে উঠেছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
প্রকৃতি-বর্ণনাও গতানুগতিক ; উপরন্ত তাতে প্রকৃতির নিছক 
নিরাভরণ রূপের কোনো আভাস নেই। বিশেষ করে অরণ্য দৃশ্যগুলি 
যেন বাঙলার বৃক্ষপুষ্পাদি শোভিত উগ্ভান দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। 
দণ্ডকবনের পথের বর্ণনা” _ 
'ফ্লুল পুষ্প দেখেন গদ্ধেতে আমোদিত । 
মুয়রের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত || 
নানাপক্ষী কলরব শুনিতে মধুর । 
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর ॥ 
সুন্দর কাণগুর যে স্থানে মূল রামায়ণে একটি সমুদ্র বর্ণনা আছে, 
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কৃত্তিবাসও সেস্থানে একটি সমুদ্র বর্ণনার অবতারণ করেছেন, কিন্ত 
মূল রামায়শের বৈশ্য (605115 ) এবং আঁভরণ-সঙ্জ! (০0018৮- 
1559) সে বর্ণনায় নেই । উপরস্ত বর্ণনায় কোনে বিরাটত্বের ইঙ্গিতও 
অনুপস্থিত । 
ঝতুবর্ণনার সংস্থান হিসাবে কৃত্তিবাস বহুলাংশে মূল রামায়ণের 
অন্ুকরণই করেছেন। রামের বিরহের পটভূমিতে বর্ধা শরৎ ইত্যাদির 
বর্ণন৷ মূল রামায়ণেও আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও মোটামুটি তাকেই 
অনুসরণ কর! হয়েছে । তবে মূল রামায়ণের কবি খতুবর্ণনায় যে কবিত্্‌ 
দেখিয়েছেন ভারতীয় সাহিতো তথ বিশ্বসাতিত্যে তার তুলনা বিরল । 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই বর্ণনাগুলি সাধারণ এবং গতান্তগতিক। 
বর্ধাকালে সীতা-বিরহের ছুঃখ এবং কপিসৈন্তের অস্থবিধার কথাই 
কৃত্তিবাস বেশি করে ভেবেছেন- বষাঁবর্ণনাব তেমন কোনে প্রয়াস 
নেই। বর্ণনাগুলিতে মঙ্গলকাবা সুলভ ব্যবহাবিকতাব স্পর্শ 
লেগেছে। 
'চতুদ্দিকে জলস্থল সব একাকাব । 
কেমনে পাইবে কপি সৈম্ত আগুসার || 
জলধর নিরন্তর বরিষে আকাশে । 
জলমগ্রা ধরণী ; ধরণীধর ভামে |: 
বর্ধাবিরহ মানব-মনে বেদনার যে শাশ্বত গভীর রাগিনী বাজিয়ে 
তোলে, তার পরিপূর্ণ ইঙ্গিত কৃত্তিবাঁসী রামায়ণে আশা কর! যায় না। 
তবুসে বর্ণনায় যে-গভীরতা৷ বৈষ্চবকবিরা আয়ত্ত করেছিলেন, কৃত্তিবাস 
সেখানেও পৌছাতে পারেন নি। বর্ণনায় ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতিচিত্রও 
আছে, 
“সজল জলদেশোভো বছ্যুতৎৎ যেমন । 
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ||; 
মূল রামায়ণেও মেঘের কোলে বিদ্যুৎ দেখে রামের রাবণের 
ক্রোড়ে অপন্ৃয়মানা সীতার সাদৃশ্য মনে পড়েছিল । 
কৃত্তিবাসের শরৎ বর্ণনাটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । মূল রামায়ণের মতে 
বিশদ নয়, গভীরও নয় । 
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ৎভেকের নিনাদ গেল মেঘের গঞ্জন। 
নির্মল চন্দ্রমা তার] প্রকাশ গগন ॥” 
এই ক্ষুদ্র স্বল্প প্রয়াস ছাড়া উল্লেখ করবার নতো আর কোনো 
অংশ শরৎ-বর্ণনাঁয় নেই। বিরহীচিত্তের পটভূমিতেই এই শরৎ-বর্ণনার 
অবতারণা । কাজেই স্থানে স্থানে এই বর্ণনা ব্যবহারিকতার স্পর্শেও 
মলিন । 


অন্য কোনো খতু-বর্ণনা রামীয়ণে নেই । বসন্ত খতুর উপাদান 
কোকিল, পুষ্প ইত্যাদির উল্লেখ বহুস্থানে আছে কিন্তু বসন্তৃদৃশ্ঠ বর্ণনার 
স্বতন্প কোনো প্রয়াস লক্ষ্য কর যায় না। সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের 
সাত সহস্র বর্ষ মধুচন্দ্র যাপনের বর্ণনায় একটি ষড়খতুব চিত্র আছে। 
কিন্ত সে-অংশ খতু বর্ণনার গৌরব-দীপ্তি লাভ করেনি । 


কাশীরামদাসের মহাভারত £_1এ৩চন্ছ্ের বুগের কানো ভাবের 
চেয়ে ভীষ চাতুর্ষের, সরলতার সৌন্দর্য অপেক্ষা অলংকা রঘুক্ত চিত্র 
ব্যবহারের যে চরমহ দেখ! গিরেছিল তার প্রথম উদ্যম মুকুন্দরামের 
কাব্যেই বীজাকারে নিহিত ছিল৷ কাশীরামদাসের রচনায় সে উদ্ভমের 
বিকাশ ঘটেছে। বর্ণনায়, বিশেষ করে রূপ বর্ণনায় কাশীরামও 
ভারতচন্দ্রম্বলভ আতিশব্যের আভাস দিয়েছেন । ড্রৌপদীর রূপ 
বর্ণনার প্রকৃতিচিত্র, 
“নেত্রযুগ মীন, দেখিয়। হরিণ লাজে দ্োন্কে গেল বন । 
স্থচারু ভ্রলত! দেখি পায় ব্যথা মদনের শরালন ॥।-.. 
কণ দেখি কন্ধু প্রবেশিল অন্বু অগাধ অন্বুরি মাঝে। 
নিন্দিত মৃণাল ভুূজ দেখি ব্যাল প্রবেশিল বিলে লাঁজে ॥ 
অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী রূপের বর্ণনা, 
'কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি |... 
যাঁর গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবুন্দ। 
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ ॥; 
বর্ণনার এই আতিশয্যে ভারতচন্দ্রের আভাস সুচিত। পর্বব্তা 
কবিদের মতো! সাধারণ রূপবর্ণনাও কাশীরামদাসের কাব্যে স্থান 
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পেয়েছে । নারীদের শিরীষ পুষ্পন্থলভ কোমলতার সাদৃশ্য তাকেও 
প্রলুন্ধ করেছিল । 
“শিরীষ কস্থম জিনি স্বকোমল তনু । 
অন্যত্র বৈষ্ব কবিদের মতো নায়ক নায়িকার যুগলরূপ বর্ণনায় 
মেঘ ও বিদ্বাতের চিত্রটিকে কবি ব্যবহার করেছেন, 
“বদ্যুৎ বরণী ভদ্র] পার্থজলধর | 
1বণ্যতের প্রার পশে মেঘের ভিতর ॥, 
গতানুগতিক রূপবর্ণনা যথা কুরঙ্গনয়ন, কদলীউরু, তিলফুল 
নাসিক ইতাদিব অভাবধও কাশীরামদাসের কাব্যে নেই। বুপবর্ণনার 
সাহাযো পুরুষের বির/টত্ব ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসও আছে। প্রথম 
দর্শনে ভিডিম্বার চোখে ভীমের রূপ, 
“কিবা ক্রমেরর ডা যেন শালপ্রম কোড়। 
“শশীমূখ পঙ্কজ নয়ন ।? 
কর্ণ ও অঞ্জনের যুদ্ধদৃশ্যে কর্ণের বাণে অর্জুনের কিরীট কাটা যাবার 
একটি সুন্দর উপমাঁয় ভধিত করে কবি অর্জনের রূপের বিরাটত্বের 
আভ্ডাস দিতে চেষ্টা করেছেন । 
গাব হতে চভা পড়ে খসি। 
প্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিরাটত্ব ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসটিও কিছু 
পরিমাণে উল্লেখযোগা, 
“ঢাক ঢোল শবে যেন সমুদ্র কলোল ॥ 
মেঘনণ শীর্ষ তার পরশে আকাশ । 
রি শশী দুই চক্ষু অতি স্ুপ্রকাশ ॥ 
মুখ তার বেশ্বানর "স্ত তারাগপ।, 
কিন্ত প্রকৃতির বিরাট বস্তুনিচয়ের সাহ'ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের 
চিত্র অঙ্কন অবশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়নি । বিরাটের মধ্যে ষে রহস্তময়ূতা! 
আগে, কৰির ভাষায় সে রহস্তময়তার আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি । 
অন্থান্য রূপকাত্মক প্রকৃতি বর্ণনার প্রচুর নিদর্শন কাশীরামদৃঁসের কাব্যে 
আছে কিন্তু অধিকাংশ চিত্রই প্রাচীন। ক্রোধে কম্পিত দেহকে 
কদলীপত্রের কম্পনের সঙ্গে তুলনা, অবিরত বাঁণ বর্ধণক্ে বর্ষার মেঘ 
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বর্ষণের সাদৃ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা _এগুলিতে মৌলিকত্ব নেই। একটি 
উপমাঁয় নয়নের ধারাকে মেঘবর্ষণ এবং বৈষ্ণব কবিদের মতো! রোমাঞ্চিত 
দেহকে কদন্বপুষ্পের সঙ্গে তুলন। করা হয়েছে । 
“বারিজ নয়নগুগে বনে বাব যেন মেঘে 
পুলকে কদন্বপুষ্প অঙ্গ ।' 
ব।ণবধণের অন্তরাল বীরের অস্পষ্ট মুন্ঠিকে কবি একটি সুন্দর 
উপমায় কপ দিয়েছেন, 
“এত বাল ক্রুব অন্দ বরিষ:য় বীরব* | 
কুর্বটিতে আচ্ছাধয়ে যেন গার র।? 
এই চিত্রটিতে যদ্ধরত বারদের পবতপ্রশাঁণ বিরাটত্বও স্ঞচিত 
হয়েছে । মূল মহাভারতেব অনুকরণে নলোপাখ্যানের মধ্যে কবি 
অতিশয়োক্তির সাহাব্যে রথচক্রের ধ্বানকে মেঘমন্দ্রের সহিত তুলন। 
কবেছেন। 
“আকাশে আইসে বথ মেখেব গছনে। 
মেঘ অগ্চমানে নৃত্য করে শিখিগণে || 
তৃষ্ণাত চাক সব করে কলবব। 
উধবঘৃখ করি চাহে জলাকাক্' সব ||" 
কালিদাঁসের কাব্যেও অনুরূপ অতিশয়োক্তে আছে । মেঘমন্দ্রের 
অন্থুকীৰক একস্তলে রথঘর্থর অন্যস্থলে শঙ্খ । ভীম ও ভীষণার যুদ্ধে 
উভয়েব নখাঘত ক্ষত দেহকে কবি উপম! ভূষিত করেছেন ।- 
“অপূর্ব হইল শোভা পর্বত মগ্ুলে। 
অশোক কিংশ্তুক যেন বসন্তেব কালে ।। 
এই উপমায় পর্বতের সঙ্গে তুলনায় যোদ্ধদ্বয়ের বিরাটত্ব স্চিত 
হলেও অশোক এবং কি-শুকের সহিত আমাদের বসন্তবেদন।! অথব। 
বসন্তের বিলার্স-আকা ক্ষার যে সংস্মৃতি যুক্ত হয়ে আছে তার সম্পূর্ণতা 
নেই বলে পর্তৈর বিরাটত্ব ক্ষুন হয়েছে । কালিদাসের কাব্যে যুদ্ধছিনন 
ক্ষত্রিয়দের মস্তকের সহিত শিশিরছিন্ন পদ্মদ্লের তুলনা আছে। 
মূল রামায়ণেও রুধির রাত্রি প্রচ্ছন্ন যুদ্ধস্থলকে মধুমাসের পলাশকুস্থম 
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চ্ছন্া৷ ধরণীর সাদৃশ্ত দান কর! হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও 
অনুরূপ একটি চিত্র আছে ।-__ 
“সর্বাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হুটে। 
অশোক কিংশক যেন বসস্তেতে ফুটে |? 
বালির দেহকে পর্তের সহিত তুলন। না! করায় এই উপমা 
কাশীরামদাসের উপমা থেকেও কোমল হয়ে পড়েছে। 
ভীবণ বস্তু অথব! চিত্রকে কোমল অথব৷ সুন্দৰ প্রকৃতিচিত্রের 
সঙ্গে তুলনার উদাহরণ কাশীরামের কাব্যে প্রচুর। শরবধণ সমাকীর্ণ 
আকাশকে কবি শবতের হংস-সমাকুল আকাশের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন । অন্যত্র, 
“শোনত হইল নীর নীকা কর'বব। 
রথচন ভানে যেন রাঁজহংস বখ |), 
অন্যান্য প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে শবতেব মেঘেব নিম্ষল গর্জন কবির 
চেখে ধরা পড়োছল, 
“নখে শাত্র বশ শক্তি নাহ কাংজ। 
শরতের হব যাহ| নিক্ষল গবঞ্জে 1, 
অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনা কাণীরামদাসের মহাভারতে অনুপস্থিত! 
প্রথমাংশে লক্ষ্মীর সমুদ্র থেকে উখ্বানের সনয় সমস্ত প্রকৃতি আনন্দ 
জ্ঞাপন করেছিল নিতান্তই স্থলভাবে, 
“স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ । 
দরশনে সবাকার হইল উদ্াস ||" 
অন্াত্র মহাভাবত কথা শ্রবণের অন্তে প্রকৃতির ণী প্রসন্ন দৃষ্টি দান 
করেছিলেন ।-__ 
“সথগন্ধি পবন বহে ঝরে মকরন্দ |” 
ভারত সম্পূর্ণ হেল দেবের আনন্দ | 


প্রকৃতি বর্ণনায় কাশীরামদাসের কাব্যে গতান্থগতিকাতেই পরিপূর্ণ! 
অরণ্যের সমস্ত ভীষণতা কোকিল-ভমর মুখরিত এবং সুগন্ধি পুষ্পের 
গন্ধে আকুল উদ্ভান চিত্রেই পরিণত হয়েছে । মাঝে মাঝে তরল শব্দ 
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ংকার ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব এই বর্ণনাগুলিতে 
নেই। | 
বসম্ত বর্ণনার উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্ত থাকলেও, প্রকৃত খাতু 


বর্ণনার অতি অল্প উদ্াহরণই এই কাব্যে স্থান পেয়েছে । বর্ণনার 
বিশেষত্ব কেবল শব ঝংকারে ।-_ 


নান পুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর | 
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত কিনার | 
এইরূপ ছুই একটি পংক্তি ব্যতীত খতুব্ণনার কোন প্রয়াস 
কাশীরামের কাব্যকে অলংকৃত করে নাই। 
অন্যান্য অনুবাদ £ রামায়ণ মহাভারতের বন্ুতর বালি কবি 
আছেন, তাছাড়াও ভাগবত ইত্যাদির কিছু কিছু অনুবাদ বাংল 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে | কিন্তু তাদের মধ্যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয়ে 
কোনো নৃতনহ প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া ও-কাব্যগ্তলির প্রভাবও 
অন্কতর সাহিতা তথা সমগ্র বাংল সাহিত্য পাঠকদের উপর পড়েনি । 
বরঞ্চ অন্যান্য রামায়ণ-মহাভারতের যে-মংশগুলি পাঠককে মুগ্ধ করেছে 
সে-অংশগুলি কৃত্তিবাসী রামায়ণ ব। কাশীদ।সী মহাভারতে সংশ্লিষ্ট 
তাদের অংশরূপে গণ্য হয়ে গিয়েছে । সুতরাং এগুলি নিয়ে স্বনন্ত 
আলোচনা পরিহার করা হয়েছে । যে কাব্যগুলি সংস্কৃতের খূলানুগ 
অনুবাদ সেগুলির আলোচনাও নিষ্প্রয়োজন। 


(৫) গ্রামীণ সাহিত্য 


পূর্ববঙ্গ গীতিক! £_ অন্যান্য সাহিত্যের প্রকৃতিপ্রেমের গতান্থু- 
গতিকতা৷ এবং প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনে আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ দেখতে দেখতে 
আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ; পল্লী-গীতিকাগুলি সেই বিদ্রোহী 
মনের জন্তু শীন্তি বহন করে আনে । প্রধানত সংস্কৃত সাহিত্যের 
অনুকরণে আমাদের ধর্মমূলক সাহিত্যগুলির প্রকৃতিপ্রেম অভিব্যক্ত। 
পল্লী-কবিবা সংস্কৃত সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়াতে কোনো! কোনো সময়ে 
ভাষা ব্যবস্থারে অমাজিত হলেও ভাবের প্রকাশে একটি নিজন্ব পথ 


১৭৯ 


অবলম্বন করেছিলেন। প্রকৃতি প্রেমের পরিচয়ে তার। অবশ্য নৃতন 
দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু প্রকৃতিকে অবলম্বন 
করে বূপবর্ণনা এবং প্রকৃতি চিত্র অন্কনের ভঙ্গিটি তাদের স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল । তার কারণ সাধু সাহিত্যের মতো গ্রামীণ সাহিত্যে 
পুরাচরিত কোনো সংস্কার ছিল না। কোনো বিশেষ রীতির দাসত 
থেকে তার মুক্ত । 
প্রথমত রূপবর্ণনা। পল্লী-গীতিকার বূপবর্ণনার নৈসগিক 
উপাদানগুলি অন্যান্য সাহিত্য থেকে নৃতন এবং বহুল ব্যবহারে মলিন 
নয়। সেগুলি গ্রাম হলেও কবিতবপূর্ণ সাধু সাভিতো নারীর কুস্তলের 
তুলন। প্রধানত মাঝে মাঝে কুস্তল মেঘের সাদৃশ্য পেয়েছে। পল্লী 
গীতিকায় মেঘঈ কুস্তলের উপমান, 
',মঘের সঙান কেশ তার, তারার সম আখি। 
আখির সহিত তারার তুলনায় আখির নিগ্ধতা এবং সুদূর দৃগ্ির 
ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে । সাধু সাহিত্যে খঞ্জন অথবা মুগ কিংবা 
নীলোৎপলের সাহায্যে আখির সৌন্দর্ধকে রূপ দেওয়। হয়েছে * পল্লী- 
গীতিকায় জাখির তুলনায় একটি গ্রামা ফুলের প্রাধান্ 1 
“জিশ্গিয়া অপরাজিত] শোভে ছুই আখি ।' 
অথবা 
৮ইক্ষেতে অপরা“স্ততা গায়ে চাম্পাফুল " 
চম্পক-পুষ্পের সঙ্গে দেহলাবপ্যের তুলনা অবশ্য সাধু সাহিত্যেও 
আছে । কদলী উরু এবং কমল চরণের বর্ণন৷ পল্লীগীতিকায় অনুপস্থিত । 
সুন্দরীর চরণ সৌন্দর্যের ভাষা, 
“আধাঢ় মান্তা বাশের কেরুল মাটি ধাট্য। উঠে। 
সেইমত পাও দুখানি গজন্দমে হাটে ॥7 
সাধু সাহিত্যে অধরের তুলন! বিশ্ব ফলটি গ্রাম্য ভাষায় রূপান্তরিত 
হয়ে গতান্থগতিকতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, 
“সিন্দুরে রাজিয়। হট তেলাকুচ ফল।” 
মাঝে মাঝে নারীর যৌবনরূপ, তাহার কমনীয়ত! এবং নারী 
পুরুষের সম্পর্ককে সরস সুন্দর চিত্রসাদৃশ্ঠের মধ্যে ধরে খ্রাখার চেষ্টা 
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দেখা যাঁয়। চিত্রগুলিতে যদিও অন্ুকরণের ক্ষীণ পবিচয় আছে, তবু 
প্রকাশ ভঙ্গির গৌরবে তাদের মধ্যে নৃতনতবের সঞ্চার হয়েছে । পূর্ববঙ্গ 
গীতিকায় কমলার কাহিনীতে কমলার যৌবনরূপের ভাষা, 
“আশ্বিন মামেতে যেন পচ্চমের কলি। 
বসনে ঢাকিয়া রাখে নাহি দেখে অলি ।।, 
কঙ্ক ও লীলার কাহিনীতে লীলার রূপ বর্ণনার প্রকৃতিচিত্রের 
সাদৃশ্যগুলি কবিত্পূর্ণ এবং প্রকাশ ভঙ্গির সরলতায় অপুব মাধুধ- 
মণ্ডিত। লীলার যৌবনোচ্ছল রূপের চিত্র, 
“শাউশিষা নদী যেমন কূলে কৃলে পানি ।? 
তাহার দৈহিক লাবণ্য টাদের স্বষমীর ইজিত পেয়েছে একটি 
অপরূপ চিত্রের মধ্য দিয়ে ।- - 
“ভাদ্রমাসের চান্নি যেমন দেখায় গ।ঙের তল]। 
বুক্ষতলে গেলে কন্যা বুক্দতল আলা ॥” 
এই চিত্রটির মৌলিকহ এবং কবিত্বগৌরব বিশ্লেষণের অপেক্ষা 
রাখে না । লীলাপ্ মুখচন্দ্রের উপর বাঁয় চঞ্চল কুম্তল দামের তুলনার 
চিত্রটি যদিও ঈষৎ পরিবতিতরূপে বহুবার সাধু সাহিতো বাবহৃত 
হয়েছে, তবু একজন গ্রামীণ কবির ভাষায় এই চিত্র নুতন করে 
প'ঠকের দৃষ্টি আকধণ করে । 
'বধাতিয়] চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ছিরে |? 
লীলার নয়নের তুলনায় কবি বিষ্যাপতি-স্থলভ একটি চিত্রের 
প্রয়োগ করেছেন, 
“উপরে যোর তৃরু নাচে নপ়নন তারা । 
মধু লোভে পুষ্পে ষেষন বৈসাছে ভ্রমব! |” 


আঙ্কির তারা যে কণ্ত।র অতি মনোহর । 
পর্দফুলের মাঝে যেন রসিক ভমর | 
কিন্ত এই অনুকৃত চিত্রের পাশেই পল্লী কবির নিজস্ব চিত্রটিও 
রয়েছে। তুলনায় দ্বিতীয় চিত্রটিই হয়তো শ্রেষ্ঠ । কজ্জল রঞ্জিত 
নায়িকার আগ, 
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বর্যাকাল্যা তারা যেমন মেঘের উপর ভাষে ।* 
কালিদাসের কাব্যের সহকারতরুর প্রতি লতিকার একান্ত 
নির্ভরের উপমাটি গ্রামীণ কবিদেরও প্রলুব্ধ করেছিল। নায়কের প্রাতি 
নায়িকার উক্তিতে সেই চিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে । কঙ্ক ও লীলার 
উপাখ্যানে, 
তুমি হও তরুরে বন্ধু আমি হই লতা 
বেইর৷ রাখুম যুগল চরণ ছাইভ। যাইবা কোথা | 
কম্ক ও লীলার উপাখ্য।নেই বিরহে ক্ষীণ নায়িকার রূপের 
তুলনায় মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে । সাধু সাহিত্যে অনুরূপ চিত্র 
বর্ণনায় কেউ বলেছেন, কলাম ত্রশেষ চন্দ্র; কেউ বলেছেন, হিন 
কমলিনী । গ্রামীণ কবির তুলনাটি স্বতন্ত্র অথচ কবিব্বপূর্ণ দৃষ্টির পরিচয়ে' 
এদের সমকক্ষ । 
“বৈকালীর রাঙ্গা ধু মেঘেতে লুকায় ॥ 
দিনে ধিনে ক্ষীণ ত্ শয্যাতে শুকায় || 
পরিজনখেষ্িত নায়কের তুলনায় তারকামণ্ডলেব মধ্যস্থিত চন্দ্রের 
তুলন! সংস্কৃতসাহিত্যে বন্ৃল ব্যবহৃত। বাঁওল! কাব্যেও এই তুলনাটির 
অভাব নেই । “মনুয়া”র উপাখ্যানে নায়কের পৌন্দর্যবর্ণনায় কবি 
এই উপমাটির প্রয়োগ করেছেন, 
“সভা কইরিয়] বইন্যা। আছে ঠাকুর নগ্যার চান। 
আসমানে তারার মধ্যে পুণমাসীর চান |, 
নারী এবং পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণকে পুষ্প এবং ভ্রমরের 
সম্পর্কের মধ্য দিয়ে প্রকাশের প্রয়াস পল্লী-গীতিকারও বহুস্থানে 
আছে। 
'পল্লী-গীতিকা'র রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রগুলি মাঝে মাঝে সুন্দর 
উপমার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । মন্ুয়ার উপখ্যানে আছে ।-- 
“নাহি আমার পিতা মাত! গর্ভচুদর ভাই । | 
তের হেওল। তইয়। 'চাসিয়। বেড়াই |, 
চণ্ডীদাসের কাব্যে এই উপমাটি অন্য ভাষায় প্রযুক্ণ হয়েছিল | 
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পরিজনহীন! রমনীর একাকীত্ব বুঝাইবাঁর জন্য পল্লীগীতিকার কবিরা 
অন্ক আরও একটি উপমাও ব্যবহার করেছেন 1-_ 
“'আলমানের মেঘ যেন ভাসিয়] বেড়াই ॥; 
অন্যান্স সাহিত্যে নারীর ক্রোধ অথব। ভয়ের কম্পনকে নব- 
কদলীপত্রের কম্পনের সঙ্গে তুলনা করাই একটা রীতিতে দাড়িয়ে 
গিয়েছিল । পল্লীকবিদের অনুরূপ উপমাটি সেই রীতি লঙ্ঘন 
করেছে । কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যানে, 
“বেতের ডভোগার মত কাপিয়। কাপিয়া | 
অঙ্গুশী নির্দেশে লীল। দিল দেখাইয়া |; 
বেতসশাখার কম্পনের চিত্রটি অবশ্য পল্লী কবির আবিষ্কার নহে, 
কিন্ত বহু ব্যবহরে এই চিত্রটি স্বাভাবিক দীপ্তি হারিয়ে ফেলেনি । 
পারাবত-দম্পতীর যুগল প্রেমও পল্লী কবিদের চোখে ধরা পড়েছিল, 
“কৈতরা ক্ৈতরী যেমন খোপেতে বসিয়া । 
বাস করে মুখে মুখ মিলাইয়। ||; 
আক্ষেপোক্তির সাহ।যো বূপকাক্মক 'প্রকৃতি-চিত্রের অবতারণা 
পল্লীগীতিকার বহুস্থথনে আছে কিন্তু সেগুলির স্বতন্ত্র আলোচনার 
প্রয়োজন নেই । 
সমস্ত “মৈমনসিংহ গীতিকা”র মধ্যে মাত্র ছুই একটি ভাবানুষঙ্গী 
নিসর্গচিত্র আছে । “মইষাল বন্ধ”-পালার নায়ক বার প্রকৃতির 
মধ্যে তাহার প্রিয়তমার রূপের তুলন। খুজে পেয়েছেন। প্রধানত 
রূপ বর্ণনাই এই ভাবানুধঙ্গী প্রকৃতি চিত্রের উদ্বেন্টা ।__ 
“আসমানে ফুটে তার! 1ছন্ন ভিন্ন দেখি। 
মৈষাল ভাবে এইমত কন্তার দুইটি আখি ॥| 
“আসমান জুড়্যা কাল। মেঘ উড়্যা উড়্য। যায়। 
ন'লাম্বর পর্যা কন্যা! জলের ঘাটে যায়। 
নদীতে উঠে খৈয়া ঢেউ লীল্ায়ারি বাতাসে । 
মৈষ!ল শুইয়া ভাবে কন্তার দীঘল লম্বাকেশে ॥+ 
অনুভূতিশীল প্রকৃতিবর্ণনা “মৈমনসিংহগীতিক।”য় অজঅর। নায়িকার 
বিরহে প্রকৃতির সহানুভূতি জ্ঞাপন, নায়কের বাঁশী শুনে নদীর উজান 
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বহা কিংবা নায়িকার আক্ষেপোক্তিকে অবলম্বন করে প্রকৃতির বিভিন্ন 
উপাদানের মধ্যে অনুভূতির আরোপ ইত্যাদির কথা ছেড়ে দিলেও, 
নাটকীয় ভঙ্গিতে এক প্রকার অনুভূতিশীল নিসর্গের অবতারণ। এই 
গ্রামীণ কবিদের বিশেষত্ব । মৈমনসিংহগীতিকার প্রায় সমস্তগুলি 
কাহিনী বিষাদাস্ত এবং নায়িকার মৃত্যুতেই উপাখ্যানগুলির পরিণতি । 
যে কাহিনীগুলির পরিণতি মৃতাতে, তাদের শেষাংশে, নায়িকার মৃত্যুর 
ঠিক পুর্বে সমস্ত প্রকৃতি নায়িকাব বিক্ষুব্ধ চিত্তের সঙ্গে সহানুভূতি 
প্রকাশ করেছে _ নায়িকার জীবনের বিফল কাহিনীর বেদনাকে কৰি 
মানব মনের সীম। ছাড়িয়ে প্রকৃতির মনেও সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। 
মলুয়ার উপাখ্যানে মলুয়ার মৃত্যু দৃশ্যে প্রকৃতি ঝড়ের মধ্য দিয়ে 
বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ঝড়ের বর্ণনাটি বিশেবত্বহীন হলেও 
অনুভূতি আরোপটি সার্থক 1 

পপৃবেতে উগ্ভিল ঝড গজিয়। উঠে দেওয়। | 

এই সাগবের 'ংল নাই খাটে নাউ খেওস। 7" 

পুবেতে গভিম দেওয়। ছুটল বিষম বাঁও। 

কউবা গেল স্থন্দর কণ্ঠা মন পবনের নাও |” 

'দেওয়ানা ভাবন'র কাহনীতেও নায়িকার বিষপানের রা ত্রতে 
সমস্ত প্রকৃতি মেঘে মেঘে মুখ ঢেকে আশঙ্কীকুল হৃদয়ে গন্ধ হয়ে 
অপেক্ষা করছিল । 

“নিশি রাইত মেঘে মান্ধ। আসম!নে নাই তারা1।” 

“ধোপারপাট'-উপাখ্যানে নায়িক। কাঞ্চনের জলমগ্ন হয়ে আত্ম- 
হত্যার দৃষ্তে দূর আকাশের তারাও শিউরে উঠেছিল । 

“তারা হইল নিমিঝিমি রাত নিশ।কালে। 
বম্প ধিয়। পভে কন্ত| সেই না৷ নদীর জলে |1১ 

নিছুয়া” ও “কাঞ্চনমালা”র কাহিনীতে অনুরূপ অনুভূতিশীল 
প্রকৃতিচিত্রগুলি নুন্দর। মহুয়ার নিকটে হোমরাবেদিয়ার নদের 
ঠাদকে বধ করিবার আদেশ শুধু মহুয়ার হৃদয়কেই আকম্মিক বেদনায় 
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পন্থু করে ফেলে নি, চন্দ্র তারকা শোভিত রজনী পর্ষস্ত সে বেদনায় 
বিষাদের ঘন অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে । 

'ুবিল আসমানের তার! চান্দেন। যায় দেখা । 

স্নালী চন্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা ॥' 

“কাঞ্চনমালা”র উপাখ্যানে ফুলকুমারের নিকট নায়িকার জীবনের 
কাহিনী বর্ণনার সময়ও অনুরূপ একটি প্রকৃতিচিত্রের অবতারণ করা 
হয়েছে। প্রথম জীবনের কাহিনী সুখের-_-সে কাহিনী বর্ণনার সময়, 
“আসমানে জলে তারা” কিন্তু যখন ছুঃখের কাহিনী আরম্ত হল, তখন 
আকাশে তারার 'টৎসব শেষ হয়ে গিয়েছে, আকাশ ঘন বর্ষণে 
অশ্রপাত করেছে । 

“আসমানেতে দেওয়া ডাকে মেঘে জল ঝরে। 
জন্মকথ! কইতে কন্তা কান্দিয়া যে মরে || 

ঝতু-বর্ণনায় মৈমনসিংহ-গীতিকাগুলিতে বধাঝতুরই প্রাধান্য । যে 
স্নিগ্ধ এবং কোমল পল্লীবালিকাঁদের কাহিনী এই গীতিকাগুলির 
উপজীব্য, বধার পটভূমি তাদের চরিত্রকে একটি সজল কারুণ্য দান 
করেছে সন্দেহ নেই, বিশেষত প্রায় প্রত্যেকটি উপাখ্যানই বিষাদপুণ 
এবং বিষাদপুর্ণ উপাখাঁনে বধাখতুর উপস্থাপন সাক হয়েছে । বধ। 
ছাড়া বসন্ত খতুর ছুটি-একটি বিক্ষিপ্ত বর্ণনাও গীতিকাগুলির মধে' 
আছে। খতৃ-বর্ণনার উপাদান তাদের মধো তেমন কিছু নেই। 
প্রকাশ-ভাঙ্গর বিশিষ্টতা সাধারণভাবে গতানুগতিক । 

দ'শ্ণের হাওয়া বয় কুকিন করে র । 
আমের বউলে বৈশ্য গঞ্জে ভমরা ||, 

এই প্রকারের ক্ষুত্র বর্ণনার সাহায্যেই অধিকাংশ সময় বসন্ত 
খতুকে চিত্রিত করা হয়েছে । মাঝে নাঝে বৈষ্বকবি-স্থুল ও বসন্ত 
বিরহ বর্ণনাও আছে। 

'ধারুণ ফাল গুন মাপ গাছে নানান ফুল । 
মালঞ্চ ভরিয়। ফুটে মালতী বকুল || 

মধুলোভে যাঁওরে উড়ে ভ্রমরা প্রমরী | 

রহুদিন নাহি শু!ন বধুর বাশরা ॥' 
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বর্ধা প্রধানত বিরহের খতু রূপেই অঙ্কিত হয়েছে। মত্ত দাছুরী 
এবং ময়ূরের নাচের কোনো পরিচয় অবশ্ঠ এই বর্ধা-বর্ণনাগুলির মধ্যে 
নেই। স্বল্প উপাদানের সাহায্যে বর্ধার সিপ্ধ রূপ ফুটিয়ে তোলার 
প্রয়াসেই এরা সার্থক ৷ “মলুয়া”র কাহিনীতে নায়ক বিনোদের মাতা 
পুত্রের বিচ্ছেদে বর্ধাধতুকে অশ্রজলের মধ্য দিয়েই বরণ করে 
নিয়েছেন । সে বর্ধা-বিচ্ছেদের বর্ণনা, 
কুড়ায় ডাকে ঘন ঘন আবাঢ় সঙ্গে আসে। 
জমীনে পড়িল ছায়া মেঘ আসমানে ভাসে ॥ 
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিন্কি ঠাড1 পড়। 
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইড়্যা মরে ॥/ 
দাছুরীর হর এবং ময়ূরীর নৃত্যের পরিবর্তে কুড়ার ঘনঘন ডাক, 
গ্রামীণ কবিদের সংস্কার-হীনতা এবং বাস্তবের প্রতি আকর্ষণের 
পরিচায়ক। “মনুয়া”র উপাখ্যানে নায়কনায়িকার বষাঁবিরহও 
আছে কিন্তু বর্ণনার দ্রিক থেকে সে অংশগুলির মূল্য খুব বেশী নয় ।-_ 
“মেঘ ডাকে গুক গুরু দেওয়ায় ভাকে রইয়া। 
সোয়ামীর কথা ভাবে খা।ল ঘরে শুইয়া || 
শুধু বিরহ নয়, মলুয়ার অন্ুরাগের পালায়ও বধা খতু প্রভাব 
বিস্তার করেছে । বর্ষা বিরহের মতো তাহার অন্ুরাগের পটভূমিৰ 
বর্ষাও ব্যাকুলতাপুর্ণ। 
“আসমানে থাকিয়। দেওয়। ডাকছ তুমি কারে। 
এ না আষাট়ের পান বইছে শতধারে ॥ 
গাঙ ভাসে নধী ভাসে শুকনায় ন। ধরে পানি। 
এমন রাতে কোথায় গেল। কিছুই না জানি |” 
জ্ঞানদাসের নায়িকার পূর্বরাগে একদিন বর্ষা রজনীতে নারককে 
স্বপ্র-দর্শনের একটি পদ আলোচিত হয়েছে । মহুয়ার কাহিনীতেও 
বার ঘন মেঘ গর্জনের মধ্যে নায়িকার স্বপ্নে অকম্মাৎ নায়কের 
আবির্ভাব ঘটেছিল । 
*ধুয়াইয়৷ কানের কা্গে দেওয়ার গরজন | 
ভিন দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন ॥+ 


১৭৮ 


“ধোপার পাট” নামক গীতিকায় বর্ধাভিসারও বর্ণিত হয়েছে। 
নায়িকার উক্তিতে নায়কের বর্ধাভিসারের ছুঃখ মূর্ত হয়ে উঠেছে ।__ 
'বুষ্টি পড়ে টাপুর টাপুর বাইরে কেন ভিজ। 
ঘরের পাছে মানের পাতা কাইট্যা মাথায় ধর |” 
অন্থত্র অভিসারাকাতক্ষী নায়িকার গভীর আক্ষেপ, 
“কাইট্যা গেছে কাল মেঘ চান্দের উদয় । 
এই পথেতে যাইতে গেলে কুলমানের ভয় ॥” 
দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্তীদাসের “এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা 
এবং কহিও বধুরে নতি কহিও বধুরে! গমন বিরোধী হৈল পাপ 
শশধরে ।” ইত্যাদি বৈষ্ণব পদ ছুইটির সহিত এই অংশগুলির সাদৃশ্য 
নির্দেশ করেছেন । প্রকৃতপক্ষে এই অংশ ছুইটিকে চস্তীদাসের পদের 
গ্রামীণ সংস্করণ বললেও অতুযুক্তি হয় না। 'কঙ্ক এবং লীলা"র উপাখ্যানে 
নাঁয়কার ছয় মাসের দুঃখ বর্ণনার একটি অংশ আছে। অন্যান্ত মাসের 
ছুঃখে খভু-বর্ণনার চেষ্টা ক্ষীণ কিন্তু আধাঢ শ্রাবণে বিরহ বর্ণনার সঙ্গে 
সঙ্গে খতু-বর্ণনার চেষ্টাও রূপ পেয়েছে । এই বর্ণনায় মাঝে মাঝে 
চিরাচরিত সংস্কারের প্রশ্রয় আছে। ময়ুর-ময়ুরী, কদসম্বপুষ্প, চাতক 
ইত্যাদিও বর্ণনায় ভিড় করে এসেছে তবে বর্ণনার ধারাটি গ্রামীণ 
সরলতারই পূর্ণ 
“কাল মেঘে সাজ করে ঢাকিয়। গগন। 
ময়ুরে ময়ুবী নাচে ধরিয়। পেখম | 
এই কাব্যগুলিতে মাঝে মাঝে মানবত্ব-আরোপের চেষ্টাও আছে। 


হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষ নামি আসে।" 
অথব। 


শ্রাবণ আদিল সাথে জলের পসর!।” 
ইত্যাদি পংক্তিগুলি এ উক্তির সমর্থক | 
খতু-বর্ণনা বানীত অন্যান্য প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে মৈমনসিংহ 
গীতিকায় একটি প্রভাত বেলার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য । মানবত্ব 
আরোপের মধ্য দিয়ে প্রভাত বেলার স্র্ধের পূর্বাচলে উদয়কে 
কবিত্বপূর্ণ করে তোল হয়েছে। 


১৭৪ 


“পুৰ সায়রে লাইম্যা ভাঙ্রে ভোরর ছানি করে। 
এ না রথে উঠ্য। ভাশ্ন যাইবাইন নিজপুরে ॥ 
দুধের বরণ ঘোড়া গোটা আগুন বরণ পাখা । 
আরে বাতাসের আগে ছুটে ঘোঁড। নাই সে যায় দেখা | 
খগবেদে বণিত হৃর্ধের মানবত্ব-আরোপের অন্ুকরণেই এ মানবত্ত 
আরোপটি সার্থক । স্ূর্ধরশ্মির সহিত অগ্নিবর্ণ অশ্বের তুলন। পর্যস্ত বাদ 
যায় নি। শুধু তাই নয়, উষ! এবং সূর্যের মিলনকে প্রেমিক প্রেমিকার 
[মলনের রূপ দিয়ে খগবেদের কবিদের মতই গ্রামীণ কবি মানবত্ব 
আরোপকে বনুদূর পর্যস্ত অগ্রসর করে দিয়েছেন, 
উষার সঙ্গে অইব মিলন পৃব পাহাডের পথে ।, 
মানবত্ত আরোপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি চিত্র-অন্কনে এই শ্রামীণ 
কবির। কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । একটি ঝড়ের বর্ণনা, 
“শিবের পিঙ্গল জট আসমানেতে খেলে । 
কুন্দিয়। তোফান আসে দরিয়াব জলে ॥' 
এই বর্ণনায় ঝঞ্ধাকে রুদ্ররূপী শিবের আকৃতি দান করে কবি 
আপনার দৃষ্টিব বিশেষত্বের পরিচয় দিয়েছেন । প্রকৃতির কদ্ররূপের 
প্রতি যে কবি অন্ধ ছিলেন না, ঝড়ের আভাসসূচক পিঙ্গল মেঘের 
মধ্যে রুদ্র রুপী শিবের জটার সাদৃশ্য দর্শনই তাঁর প্ররকুষ্ট প্রমাণ । 
মুকুন্দরামেব কাব্যেও একস্থানে ঝড়ের মেঘকে চিকুরেব সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছিল । 
শানে উরিল! মেঘ সঘন চিকুরে।” 
কিন্তু ঝড়ের কদ্ররূপ বর্ণনা পল্লীকবিব পংক্তিটি শ্রেষ্ঠ একথা 
স্বীকার করতে দ্ধ! নেই । আন্মুমানিক কালে রবীন্দ্রনাথও ঝড়ের 
তাণ্ডবের মধ্যে রুদ্ররূপীর স্পর্শসন্ধীন লাভ কবেছেন ।-_ 
“হে ভৈরব, হে কুত্র বৈশাখ, 
ধূলায় ধূসর কক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল, 
তপংক্রিষ্ট তপ্ত তন মুখেতুলি বিষাণ ভয়ার্ল 
কারে দাও ভাক, 
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ |, 


১৮০ 


“কাফেন চোরা” পালায় একটি রাত্রির বর্ণনা যে কোন কবির 
ঈর্ধার সামগ্রী। একজন গ্রামীণ কবি এমন সুন্দর চিত্রসৌন্দর্য এবং 
প্রকাশভঙ্গীর কমনীয়তা কি করে আয়ত্ব করেছেন ভাবলে অবাঁক 
হতে হয়। বর্ণনাটি কম্যাযাত্রার-_ 

“জোন পহরগ্যা (১) রাইৎরে ওরে দোলা যায়রে চলি। 
মঠ ক্রি মারের যেল| (২) বৈল ফুলের কলি ॥ 

দোল! যায় বায়রে দোল। আষ্ট বেভার (৩) কাধে । 
দোলার ভূতর (9) নয়] ব্উয়ে গুড়ি গুভি কাদে । 

মা বাপের মনত পডে আর ছোভ ভাইয়ের মুখ। 
ঝি'ঝি' পোগর (৫) ডাকশুনি কাঁপি উডের বুক ||: 

জ্যোৎস্না বাত্রির চীদিনীর সঙ্গে মুঠো মুঠো বেলফুলের কলির 
সাদৃশ্যটি অভিনব । ছন্দে বিলম্বিত ভজিতে জ্যোৎস্স! রাত্রির আবেশ 
আছে। সর্বোপরি, এমন রাত্রিতে বনপথে গমন, বিচ্ছেদের স্মৃতি 
এবং ঝিঝি পোকার উদাস স্থুর মিলে নববধূব মনে অস্পষ্ট আশঙ্কার 
সৃষ্টি, সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে । 

অল্প কথায় প্রভাত এবং সন্ধ্যাব সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণন৷ পূৰবঙ্গ 
গীতিকায় অজন্্র। চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত “ভেলুয়া'র পালায় একটি 
প্রভাত বর্ণনা, 

'পুব আকাশ লাল হৈয়]ছে, পাইখ পহলে (১) গার়। 

তেল ফ্রান্। বাতির মতন তার] নিপি ধায় ॥ 
অন্যত্র 

গায়ে পডিল রৈদর ছভ। (২) চালে ভাকিল। কাউয়। | 


এই বর্ণনাগুলিতে কবির দৃশ্য নির্বাচনের রুচির অনব্্ধ । প্রথম 
বর্ণনাটির উপমায় গভীর কবি-দৃষ্টিব পরিচয়ও আছে । প্রভাত বর্ণনায় 
বায়সধ্বনির উল্লেখ পল্লী-কবির সংস্কারহীনতার পরিচায়ক । 

সন্ধ্যার বর্ণনায়ও পল্লী-কবিগণ নির্বাচনরুচির পরিচয় দিয়েছেন । 

(১) জ্যোৎস্ব! প্রহর (২) ছুডিয়। মারিতেছে (৩) বেহারা (৪) ভিতর 
€৫) পোকার । 


১৮১ 


“সন্ধ্যা গুজরিয়] যায় ঝিলিমিলি পথ। 
এই গ্রাম ছাড়িয়। সাধু চলিল অন্যত || 
সাজালের (৩) ধূম। উঠ্যা বীশবনেতে উডে। 
উইড়্যা আইসে কাউয়। কুলী (৪) আপন বাসায় । 
সন্ধ্যার আন্ধাইরে গ্রামের পথ না দেখা যায় ॥| 
অথব। 
“গাছের আগত অল্প অল্প রৈদর ছড়া আছে ।” 
এই বর্ণনাগুলির মধ্যে কবি-চক্ষু-সম্পন্ন ব্যক্তির নিবাঁচন ক্ষমতা 
অভিব্যক্ত। বর্ণনাগুলি গতান্থুগতিকতা বজিত। বাঁশবনের শিরে 
সন্ধ্যায় ধোঁয়া এবং বৃক্ষশীর্ষে রৌদ্রের মৃদ্ব ছট। কবির সন্ধ্যাদৃশ্যগুলিকে 
স্বাভাবিক সজীবতা দান করেছে । 
বাঙল। সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে 
এবং আপনাদের আতিশয্যময় প্রকাশভঙ্গীর মধ্য দিয়ে যে রাজকীয় 
সমারোহ তার বাইরে অন্তরের নিভৃতকুর্ধে এই পল্লীকবিদের লীল৷ 
বিলাস। উচ্চাঙ্গের তত্বপূর্ণ সঙ্গীত মাধুরী স্যষ্টির প্রতিভা এ্রদের 
হয়তো ছিল না। এঁদের কে শুধু মেঠো বাঁশীর উদাস স্থর। এই 
স্থুর বাঙলা সাহিত্যে একটি নৃতন অধ্যায় রচনা করেছে। 
(১) পাখী ইত্যাদি (২) রৌদ্রের ছটা (৩) সন্ধ্যাবেলার (৪) কোঁকিল। 
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আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রকৃতির রূপ 


& বাঙল! সাহিত্যে রুচি এবং সাহিত্যিক আদর্শের অধোগতি আরম্ত 
হয়েছিল ভারতচন্দ্রের পূর্বেই। প্রতিভাবলে ভারতচন্দ্র সেই 
নিম্ন রুচি এবং আদর্শের সাহায্যেই কাব্যের রাজ্যে 'ভাষার তাজমহল' 
রচনা! করে গিয়েছিলেন। ভাষার পারিপাট্য এবং অলংকার বাহুল্য 
ভার্তচন্দ্রের রচনায়ই চরমত্ব লাভ করেছিল । ভারতবর্ষের অন্যান্য 
প্রদেশের সাহিত্যেও অন্ুুরূপ রুচি-বিকৃতি এবং সাহিত্যা দশের 
অবনতি ঘটেছিল। বিষয়বন্তরর উৎকর্ষ থেকে ভাষার মুনসিয়ান। বা 
হন্দের কারিগরীর দিকেই কবিদের নজর সম্পূর্ণবূপে আকুষ্ট হয়েছিল। 
এর প্রতিক্রিয়ায় রামপ্রসাদের শ্ঠামা-সংগীতে সরল অনাড়ম্বর 
ভাষ। এবং গ্রামীণ অলংক।র ইত্য।দির পুনঃগপ্রতিষ্ঠ। হল। রা'মপ্রসাঁদ 
এবং ভারতচন্দ্রের পর, প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এক দল স।হিত্যিক 
কবি, আখডাই, টগ্না, শ্যামা-সংগীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনসাধারণের 
সাহিত্যের পিপাসা নিবৃত্তির চেষ্টা করেছিলেন । এরা একধারে 
ভারতচন্দ্রের অলংকার-বহুল ভাষা এবং রামপ্রসাদের সরল ভক্তি 
উচ্ছলিত আবেগকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু বিষয়বস্তুর 
প্রাচীনত্বের জন্য এবং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক শ্রতিভার দৈন্যে এ যুগের 
সাহিত্য পরীক্ষার গণ্ডি ( ৪2021110617 ) ছাড়িয়ে প্রকৃত সাহিত্যের 
রাজ্যে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি । ভারতচন্দ্র এবং বামপ্রসাদের 
রচনারীতির এই বিশেষত্বগুলির সংমিশ্রণ সার্থক হয়েছিল দাঁশরথি 
রায়ের পাঁচালীতে । অর্ধ শতাব্দীর কিছু বেশি কাল ধরে সাঁহিতোর 
রাজো এরূপ দীনতার পর ঈশ্বরগুপ্তের কাব্য স্থষ্টিতে প্রথম একট। 
যুগ পরিবর্তন্নের সম্ভাবনা দেখা গেল। এই পরিবর্তনের সম্ভাবনা 
সুচিত হয়েছি সাহিত্যস্থ্টি এবং সাহিত্য উপভোগের আদর্শে কতগুলি 
দীর্ঘস্থায়ী নিয়মের পরিবর্তনের সাহায্যে ৷ ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদের 
রচনারীতির যে ধার! ছুটি দাশরথি রায়ে এসে মিলিত হয়েছিল, 


১৮৪ 


ঈশ্বরগুপ্ডের কাব্যে সে ছুটি ধারার মিলিত শ্রোত তে বর্তমান আছেই, 
উপরস্ত একটি সম্পূর্ণ নৃতন ধারার আভাসও স্চিত হয়েছে । সেজন্য 
ঈশ্বরচন্দ্রকে বালা সাহিত্যে সন্ধিযুগের কবি বল! হয়েছে । অবশ্য 
ঈশ্বরগুপ্তকে 'কবি” বলে আখ্যা দিতে অনেকের হয়তো আপত্তি 
থাঁকতে পারে । “কবিওয়ালা”দের একজন সংস্কৃত প্রতীক রূপেই 
তার বিশেষ সিদ্ধি। কিন্তু একথ! স্বীকার ররতে দিধা নেই যে, 
চিরস্তন কবিত্বেব কতগুলি আধুনিক উপাদান তার কাব্যকে সমৃদ্ধ 
করেছে । সে উপাদ।নগুলি পরবতাঁ “কবিশ্বা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার 
করেছেন । পশ্চিমেব সভ্যতার সংঘধ, মুসলমান রাজত্বের অবসান ও 
ও ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেশে অরাজকতা, আশঙ্কিত অবস্থা 
মানুষকে কিছু পরিমাণে কল্পনাবিলাস পরিত্যাগ করতে বাধ্য 
করেছিল। বস্তৃতান্ত্িকতা ( 7291157) ) সে যুগেই সুচনা হয়েছিল৷ 
ঈশ্ববচন্দ্রের কাবো সেই বাস্তব ধর্মের আভাস বাঁঙলাসাহিত্যে নূতন 
সংযোজিত একটি উপাদান । 

অষ্টাদশ শতাব্দী পধন্ত ভারতীয় সাহিতো ভ।বপ্রকাশের একমাত্র 
বাহন ছিল পগ্য। গগ্ভরচনার যে যৎসামান্ত নিদর্শন পুববতণকালে 
পাঁওয়' যায়, তা তখনও ভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হয়ে 
ওঠেনি । উনবিংশ শত।ব্শীব জ্ুচনা থেকেই প্রধানত বিদেশীয়দের 
চেষ্টায় দৈনন্দিন প্রয়েজনের উপযোগী একটি বাঙল। গগ্ভ রচনারীতি 
স্থষ্টির সুচনা হল। এব ফলে গগ্ভে এবং পদ্যে প্রকাশযোগ্য বিষয়- 
বস্ত্র মধ্যে একট। গ্রভেদও গড়ে উঠতে লাগল । দৈনন্দিন সাধারণ 
প্রয়েজন এবং তথ্য ইত্যাদি প্রকাশের ভাষার বাহন হয়ে উঠল গগ্য। 
আর দৈনন্দিন প্রয়েজনের অতিরিক্ত রসস্থগ্টির জন্য পদ্যই হয়ে উঠল 
একক বাহন। গগ্ভ এবং পগ্যের এই সীমারেখ। অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী 
হয়নি। পছ্ঠ সাধারণভাবে ব্যবহারিতাকে পরিহীর গ্রে চলেছে 
কিন্তু গগ্ভ বসন্্টির সীমান। ডিডিয়ে পঞ্ধের রাজ্যে শীর্ঘই অনুপ্রবেশ 
করেছিল। | 

ভারতচন্দ্রের কাল পধন্ত বাউল! সাহিত্যের মূল বিষয়বস্ত্ব ছিল ধর্ম। 
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কোনে! কাহিনীকে অবলম্বন করে দেব অথব৷ দেবীর মাহাত্মপ্রচার 
কিংবা গীতিকবিতা অথব! গানের সাহায্যে কোনো বিশিষ্ট ধর্মমতের 
দার্শনিক তত্ব বিশ্লেষণই সাহিত্যের মূল উপজীব্য ছিল। বৈষ্ঞব- 
কবিতায় এই ধর্মমতের সুর ছাপিয়ে ক্ষণে ক্ষণে প্রেমলীল! প্রধান হয়ে 
উঠেছিল বলেই তাতে নৃতনত্বের সন্ধান ছিল, কিন্তু এই নৃতনখও বহুল 
বাবহারে মলিন হয়ে এসেছিল। কবিওয়ালা এবং টপ্প। প্রভৃতি 
গীতরচয়িতাদের মধ্যে অনেকে রাধা-কৃষ্চের প্রেমলীলার আড়'লে 
পাথিব প্রেমের মহিমাকীত্ন করবার চেষ্টা করলেও রাধাকৃষ্কপ্রেনের 
সংস্বৃতি (95500190101) ) বা বৈষ্ণব কবিতার রীতিনীতি (০017- 
%18001 )টি তার! পরিত্যাগ করতে পারেন নি। কবিতা বা! গানে 
বিষয়বস্ত্রর বৈচিত্র্যও ছিল ন।। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় থেকে কাব্যে 
বঘিত বিষয়বস্তু গতানুগতিক পথ পরিহার করে একটা বৈচিত্র্যের 
সন্ধান পেল। দেশ-প্রেম, প্রচলিত সামাজিক নিয়মকান্ুনের প্রতি 
ব্যঙ্জময় দৃষ্তি, বাস্তবধর্মী খতুবর্ণন। ইভ্যাদি' কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে 
উঠল । ঈশ্বরচন্দ্রের লেখনীতে এই পরিবর্তনের প্রথম চন! | তিনি 
“কবি” নামের অধিকারী হোন বা ন। হোন ভিন এক হিসাবে যুগ- 
প্রবত্তক | 


ঈশ্বরপগুপ্ত £_উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরগুপ্তেবন আবির্ভীবের পুৰ 
পর্যন্ত বাওলাকাবো প্রকৃতিপ্রেমের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে 
প্রকৃতি আত্মপ্রক।শ কবেছে মূলত পটভুমিরূপে | নায়ক-নায়িকার 
বিরহ এবং মিলন দৃশ্যাদির পশ্চাতে থেকে শুধু সহান্ভূতিপুর্ণ অথব৷ 
নিবিকার দৃষ্টি দান করেই তার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রূপবর্ণনায় 
প্রকৃতির অবতারণাঁও বহুব্যবহারে তার প্রাচীন দীপ্তি হারিয়ে 
ফেলেছিল মাঝে মাঝে বারমাসিয়! ইত্যাদির বিশেষ রীতির মধ্য দিয়ে 
প্রকৃতি-বর্ণনার যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা দেখা৷ যেত, সেখানেও প্রকৃতি উপস্থিত 
হত নায়ক-নায়িকার ছুঃখ-স্থুখের নিয়ামক রূপে । উপরস্ত সে-প্রকৃতি 
কবিদের নিজের চোখে দেখা প্রকৃতি নয়।' চোখের সম্মুখে প্রসারিত 
প্রকৃতিকে হয় তাপ্পা নিজের রূপ বিলাসী মনের ছাচে ফেলে বর্ণাঢ্য 
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বা 0০০০01৪01৮০ করে তুলেছেন, নয় প্রকৃতির দিকে তাকিয়েছেন 
চোখে সংস্কারের মায়াঞ্তন লিপ্ত করে। প্রাচীন বা আধুনিক-পূর্ব 
বাঙলাসাহিত্যে প্রকৃতির নিছক রূপটি দেখবার প্রয়াস (ইংরেজিতে 
যাকে বলে 12৪0515 £01 19601655 99]: ) নেই বললেই চলে। 
মাঝে মাঝে কোনো প্রতিভাশালী কবির কাব্যে শুধু এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত 
স্ুচিত হয়েছে । ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে সাদা চোখে দেখা প্রকৃতিবর্ণনার 
প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, প্রকৃতিকে বিষয়বন্তব করে 
যে কাব্যরচনা সন্তব তা তখনও পর্ষস্ত বাঙলাসাহিত্যের কবিরা 
জানতেন না, এবিষয়েও পথ প্রদর্শকের সম্মান ঈশ্বরচন্দ্রেরই প্রাপ্য। 
কাজেই শুধু বাঙল! কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, প্রকৃতিপ্রেমের বিশেষ 
ক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্র একটি নৃতনত্থের সুচনা করেছিলেন । কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র 
শুধু পথের ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন, উচ্চাঙ্গের কবি প্রতিভার সাহায্যে 
সাহিত্যকে নৃতন রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। প্রকৃতির 
প্রতি তিনি সংস্কারহান চোখে দৃষ্টিদান করেছিলেন সতা, কিন্ত 
প্রকৃতিবর্ণনায় অনুভূতির স্পর্শ সঞ্চার কবতে পারেন নি। ঈশ্বরচন্দ্র 
যে নৃতনা বব ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, পরবতী বাঙালি কবিদের কাব্যে সে- 
ধারা ক্রমোন্নতির পথ-পরিক্রমা করে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে প্রকৃতি- 
প্রেমের নৃতনতম এবং গভীরতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রকৃতিবর্ণন। বা 
বিভিন্ন খতুচিত্র অস্কনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চে।খ মেলে প্রকৃতির দিকে 
চেয়েছিলেন তার অনেক প্রমাণ আছে। এ বর্ণনাগুলির মধ্যে বাস্তব 
চিত্রের পরিচয়ও আছে অগণিত স্থানে । সন্ধ্যার অস্তগামী রবির চিত্র, 
“ঈষৎ আরক্ক ছবি, প্রভাহীন কর। 


অধোভাগে ষাঁন ধেন, জলের ভিতর ॥? 


অথবা, 
তেরুশাখা সিদ্ধ হয় এই সন্ধ্যাকালে। 


ভঙ্গী করি গীত গায় পবনের তালে ॥, 
'রজনী"-শীর্ক কবিতায়, 

“প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব। 

ক্রমে সব স্তন্ধ হয়, নাহি শব্ধরব | 
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ভূষিতল হুশীতল তাঁপ নাহি আর। 
তৃণপত্জ্রে শোভা করে নীহারের হার ॥, 
ইত্যাদি বর্ণনায় নিজের চোখে দেখে প্রকৃতিচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা 
প্রতিফলিত । খতুবর্ণনায়ও এই চেষ্টার পরিচয় অসামান্য নয়, 
“ফুটিফাট। হল ঘাট চেলাকাঠ যেন মাঠ 
হাট বাট সকল সমান ।, 
বর্ষ। বর্ণনায়, 
“ঘনঘোর অন্ধকার দৃষ্িরোধ সবাকার 
বৃষ্টি জল পূর্ণ শ্বষ্টি পাত্র। 
লুক্কায়িত বিকর্তন অন্দ্দেশ জ্যোতিগণ 
জোনাকী পোকাব দৃষ্টি মাত্র | 
ইত্যাদি বর্ণনাগুলিতে এসত্যই প্রকাশিত হয়েছে যে, কবি 
চিরাচরিত সংক্কাবেব চোখে প্রকৃতিব দ্রিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। 
নিজে চোখ মেলে পরিপার্শ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন । হেনন্ত 
বর্ণনায় কবির ভাষা, 
“ইহ! হেরে মত্ত অনি স্বভাবের বশে । 
স্থথেতে মূলার ফুলে উডে গিয়। বসে ॥” 
পূর্ববর্তা বাঙল! এবং সংস্কত কাব্যে এত ফুলের নাম থাকা সন্ধে 
মূলার ফুলের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব সংস্কারহীনতারই পরিচায়ক । 
এই সংস্কারহীনতার চরম পরিচয় তিনি দিয়েছেন উপমা এবং মানবত্ব 
আরোপের ক্ষেত্রে আধুনিকতার আমদানী করে, 
“শ্যামল তৃণের পরে নীহার বিহার করে 
সাটিনের চুমকি যেন সাজে |, 
বর্া-রাজকে তিনি আধুনিক মানবত্ব আরোপে ভূষিত করেছেন, 
“বারির বসন পর৷ লুটাইয়া পড়ে ধর! 
বাতাসেতে উড়ে ধায় কৌচা ॥: 
নেফালিক। প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত 
জরির লপেটা লতা পায়।” 
এই বর্গনাগুলিতে অবশ্য আনুপাতিক সন্বন্ধহীনতায় কবিত্ব গৌরব 
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অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সংস্কারযুক্ত চোখে দেখা হলেও 
উপরোক্ত উদাহরণগুলি যে কবিত্ব পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি, 
তার কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের অনুভূতির যথেষ্ট গভীরতা ছিল না। এ 
ছাড়াও রচনারীতির কতগুলি সহজাত দোষ কাব্যের সহজ বিকাঁশের 
পথে অন্তরায় হয়ে দীড়িয়েছে। তার প্রথমটি ব্যবহারিকতা । 
বযবহারিকতাধর্মী বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালি কবিদের মধ্যে শীর্ষতম । 
তার খতুবর্ণনার মূল সুর ব্যবহারিকতা৷ ৷ গ্রীষ্মে সর্ষের প্রখর তাপে 
মানুষ এবং প্রকৃতির কি কষ্ট, গ্রীম্ম-দগ্ধ জগতকে বর্ধা কিভাবে সিগ্ধ 
করে তোলে, শরতের আগমনী বিরহী স্বামী এবং স্ত্রীর মনে মিলনের 
কি আকাজ্ষার ইঙ্গিত করে, কি করে প্রাণী জগৎ শীতের হাড়ে 
কাপন-লাগানো ঠাণ্ডায় জাবন যাপন করে, বসন্তের আগমন তাদের 
জন্য কি ব্যবহারিক আনন্দ এবং ব্যথা বয়ে আনে, এ বর্ণনাই ঈশ্বর- 
গুপ্তের খতুচিত্রে প্রধান হয়ে উঠেছে । ছু-একটি উদাহরণ দিলেই 
বিষয়টি পরিষ্ার হবে, 
শরীক্মে, 
হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম। 
কতবা মুছিব আব শরীরের ঘাম |, 
বষায়। 
গুহস্থের কান্নাকাটি রান্নাঘরে এসে, 
হাসঘ়। ভাতের হাঁডি জলে যায় ভেসে 11, 
অনুরূপ উদাহরণ তার সব খতুবর্ণনাকেই ভারাক্রান্ত করেছে । 
এ বর্ণনাগুলি কবিতাবাঁজ্যের বহিরাঙঈ্গণেই অপেক্ষা করে আছে। 
অন্যরঙগ আশ্রয় লাভ করতে পারেনি । ব্যবহারিকতার চরম পরিচয় 
“হেমান্তে বিবিধ খাগ্' শীর্ষক একটি কবিতাতে আছে । এ ব্যবহারিকতা 
মাঝে মাঝে কবিওয়ালস্থলভ রসিকতা ব৷ রঙ্গপ্রিয়তায় আত্মপ্রকাশ 
করেছে, 
“নারিকেল শুকাইল হয়ে জল হারা । 
বেতাল হইয়। তাল শশাসে যায় মার! ||, 
কাঠাল হইল জ্োঠ1 এ চডে পাকিয়া।, 
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অন্যত্র গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ইংরেজ সাহেবদের অসুবিধা বর্ণন: 
করা হয়েছে, 
“ও গভ ও গড বলি টবেতে উলিয়া ৷ 
মনোহর হাসা যুণ্ঠ কামিজ খুলিয়া || 
ব্রাপ্ডিজল খায় তবুঠাগ্ডি নাহি করে। 
কবল চাইস ভরা আইসের পরে ॥ 
শুকায়েছে বিবিদের মুখশতর্দল '* 
শরতে প্রবাসী স্বামী গ্ুহে ফিরে এসেছেন, বিরহী দয়িভীর তাই 
অপার আনন্দ, 
“ভিজে চুল ভিজে খোঁপ! মুখে করে কত চোপ। 
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে । 
এসেছে অমুক রায় জিজ্ঞাসা কাঁরয়া আয় 
বাবা কেন এলোনাক দেশে |" 
অনুপ্রাস, যমক এবং ধ্বন্যাত্মক শব্বগুলির যত্রতত্র ব্যবহার ঈশ্বর- 
গুপ্তের কাব্যের একটি প্রধান বিক্ষেপ বলে গণ্য হবে। ভারতচন্দ্রের 
যুগ থেকেই অলংার ব্যবহারে অনিয়ম বা অনাচার প্রকাশ পাচ্ছিল । 
কবিওয়ালাদের যথেচ্ছপ্রয়োগে অলংকারগুলি মাঁলন হয়ে উঠেছিল। 
অন্বুপ্রাস, মক এবং ধ্বন্াতআবক শব্দ ব্যবহ।রে ঈশ্বরচন্্র কবিওয়াল'দেরই 
সমগোত্রীয় । শরৎ বর্ণনার একটি পংক্তি, 
“দৃষার সুমার করে উষার ডুনার ।, 
এই পংক্তিতে অন্ুপ্র।স ব্যবহারের যতই মুন্সীয়ান। থাক, প্রকৃত 
কবিত্ব নেই। অন্যত্র বা বর্ণনায়, 
“হুধাবৃষটি প্রাক বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর। 
করি দষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর | 
এ অংশে* কবির বক্তব্য অলংকারের ভারে অকবিত্বের পঙ্ধে 
মজ্জমান। 
“ঝড়” নামক কবিতায় ধ্বন্ তক শব্ের বহুল ব্যবহারে ঝড়ের 
রুদ্র রূপ প্রকাশের চেষ্টা! প্রতিফলিত ।-_ 
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“ঝন্ঝন্‌ সন্সন্‌ সমীরণ হাকিছে। 
গুড গুড় ছুড় দুভ ঘনকুল ডাঁকিছে |॥|+ 
আবার, 
'ঝন্ঝন্‌ করে রণ যেন তোপ দাগিছে। 
পড়ে জল অবিরল মুক্ত৷ ফল ঝরিছে ॥ 
ভড়তড় তড়বড় কি যে রব করিছে।” 
যে উদ্দেশ্যে কবি এই ধ্বন্াত্বক শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন, 
তা যে ব্যর্থ হয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য । 
প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে ঈশ্বরচন্দ্র সবত্রই সংস্কীরবর্জনের 
পরিচয় দ্রিতে পেরেছেন তাঁই নয়, মাঝে মাঝে সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে 
প্রকৃতির প্রতি দৃণ্টিপাতের কাহিনীও তার কাব্কে ভারাক্রান্ত 
করেছে। ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় যদি তিনি এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি এবং 
সংস্কীরহীনতার পরিচয় দিতেন, তবে অভিযোগের হয়তো কিছু কারণ 
থাকত ন।। কিন্তু একটি কবিতার ক্ষুদ্র কলেবরের মধ্যেই প্রথম দিকে 
তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণে এবং প্রাচীন বাঙালি কবিদের 
প্রদগিত পথে প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ করেছেন। পরক্ষণেই 
চরম ব্যবহারিকতা বা কবিওয়ালাস্থলভ রঙ্গপ্রিয়তার ক্ষেত্রে নেমে 
এসেছেন । বিষয় এবং রচনারীতির এই আকন্মিক স্বরপরিবর্তন 
তার কাব্যে আকম্মিক লঘুসুর বা 20011025 এনে দিয়েছে 
উদাহরণ স্বরূপ একটি বর্ধাকাব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। 
প্রথমাংশে বর্ধাকে দিখ্বিজয়ী চিত্রত করা হয়েছে । গ্রীষ্মের সহিত 
যুদ্ধে তিনি ত্রিভুবন অধিকার করেছেন, 
গগণের সিংহাসনে বমিলেন হ& মনে 
তিমিরের মুকুট মাথায় । 
পবন প্রবল অতি পূর্বদিকে করে গতি 
দিবানিশি চামর ঢুলায় | 
কবিতার পরবর্তী অংশে, 
“লোকে বলে, একি কাল উড়িয়! স্বর্গের চাল 
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুটি ।, 


৮৪৯৩ 


এই ব্যবহারিকতার মধ্যে কবিওয়ালাদের মতো রঙ্গপ্রিয়তা 
আত্মপ্রকাশ করেছে | 
শয্যায় ভাষার প্রায় ছারপোক। উঠে গায় 
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন ।” 
কবিতার প্রথমাংশে বর্ষার যে গম্ভীর মুত্তি পরিকল্িত হয়েছিল, 
তার এরূপ ছুর্দশা দেখে কবিত্বলোভী পাঠকের মনে তীব্র অভিযোগ 
সঞ্চিত হয়ে ওঠে । 
রূপবর্ণনায় এবং রূপকাত্মক নিসর্গচিত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত এবং 
প্রাচীন বাঙলার কবিদেরই অনুগামী, 
“যে ঠাপার ফুল তব অন্গু'ল দেখিয়া । 
কটগন্ধ সার করে নারস হইয়া ॥+ 
অথবা, 
“রস্তাতরু উরু শোঙা করিবারে চায় । 
আপনার গুরুভার ভাবেতে জানায় ।' 
ইত্যাদি ভারতচন্দ্রম্থুলভ রূপবর্ণনা ঈশ্বরগ্তপ্তের কাব্যেও ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত আছে। অন্য রূপের বূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রও ঈশ্বরগুণ্তে 
বিরল নয়৷ 


“কদণ্ কুহ্থম অন্ধ 
পুলকে পুরিত তনু ।; 
অথবা, 
পূণিমার নিশা হলে আপনি টাঁনিবে কোলে 


চকোর চাদের সুধা প্রভাতে কি পায়; 

ইত্যাদি প্ররৃতিচিত্রে প্রাচীন বাঙলার কবিদের, বিশেষ করে 
বাঙলার বৈষ্বকবিদের, সুর ধ্বনিত। উদ্ধত উদাহরণগুলি বাদ 
দিলেও কবি ষে প্রকৃতি বর্ণনায় এবং প্রকৃতি থেকে কাব্যের উপাদান 
সংগ্রহে প্রাচীন পদ্থী ছিলেন সে কথা! প্রমাণ করার মতে। বহু উপাদান 
তার কাব্যে আছে । 

ঈশ্বরগুপ্ডের কাব্যে মাঝে মাঝে প্রকৃতি দর্শনের মধ্য দিয়ে স্থষ্টি 
কর্তাকে স্মরণ করার প্রচেষ্টা আছে। পৃথিবীর নান! দিকে নানা 


১৪৯১ 


শোভা সম্পদ্‌ তাহাকে অনস্ত শক্তিসম্পন্ন এক বিরাট পুরুষের অস্তিত্ব 
সন্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে কিন্তু প্রাণের সাড়া এবং অনুভূতির যথেষ্ট 
গভীরতা না থাকায় তার এই-সচেতনতা! শুধু সংবাদবাহী হয়ে 
আছে। হৃদয়ের গভীরে এ বিশ্বাসের মূল প্রোথিত হয়নি । বিশেষত 
এইরূপ বর্ণনায় ঈশ্বরচন্দ্র পরিপূর্ণ ভাবেই প্রাচীন-পন্থী ।__ 
“নদী নদ আগমন ওহে বন উপবন 
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয় । 
হয়েছি কাতর অতি স্বভাবে চঞ্চল মতি 
করিত সবার প্রতি বিহিত বিনয় | 
আমি তো হ্বয়ন্ু নই অবশ্যই কৃত হুই 
কর্তা কই, কত বই, ক্রিয়। নাহি হয়। 
মনেতে জেনেছি এই তোমাদের কর্তা যেই 
আমার নির্মাতা সেই, বিভুবিশ্বময় | 
এখানে প্রকৃতি কবির প্রাণে বিভূবিশ্বময়ের অস্তিত্বের অন্তভূতি 
জাগিয়ে তোলেনি, আপনার অতি সাধারণ বুক্ধি-বৃত্তির সাহায্যে কৰি 
সেই অস্তিত্ব সপ্রমান করতে ব্যস্ত । 
ঈশ্বরগ্নপ্তের প্রকৃতিপ্রেমের একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে, 
প্রকৃতির মধ্যে নীতিসন্ধানে। প্রকৃতিচিত্রের মধ্য থেকে মানবের 
উপযোগী উপদেশ আবিষ্ষার করার বহু উদাহরণ ইংরেজী সাহিত্যে 
রয়েছে । কবি ৬৬/০5/০201, প্রকৃতির মধ্যে [জা এবং 9:০:এর 
সন্ধান পেয়েছিলেন এবং মান্তষকে সেই [৪ এবং 0:৭৩ হইতে 
শিক্ষালাভ কববাঁর উপদেশ দিয়েছিলেন । কবি £:7,919 ম'নবজীবনের 
অনিন্যভা এবং প্রকৃতির অমর স্থিতির তুলনা করে প্রকৃতির শ্রেচত্ 
সপ্রনান করেছিলেন । কবি 1[928££11০%ন কাব্যেও মানবজীবন ও 
প্রকৃতির মধ এই বৈসাদৃশ্টের বা 0০০:0:29-এর ইজিত আছে । কবি 
ঈশ্বরগুপ্তও প্রকৃতি থেকে শিক্ষালাভ করতে ব্যাকুল, ।- 
“নিশাকরে গুরু করি শব্য হও ভার । 
স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার |, 
কিন্তু তাহার প্রকৃতির নিকট শিক্ষ। ইংরেজ কবি,দর থেকে ভিন্ন 


১৪৯২, 


ধরণের। ইংরেজ কবিরা যেখানে প্রকৃতি এবং মানবের বৈসাদৃন্যের 
উপর জোর দিয়েছেন ঈশ্বরগুপ্ত সেখানে সাদৃশ্যকেই বড়ে। করে প্রকাশ, 
করতে চেয়েছেন । 40010 রচিত 9017721) 2170 ২0561) কবিতার 
শেষাংশে অবশ্য 0%95 নদীর গতির সহিত মানবজীবনের গতির 
সাদৃশ্টের কথ! বল! হয়েছে কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা সহাম্ৃভৃতিশীল 
প্রকৃতিচিত্রের পর্যায়ে পড়ে । নীতিমূলক (70079115738 ) প্রচেষ্টা 
সে-বর্ণনায় প্রাধান্য পায়নি। তবু সাধারণভাবে বল! চলে, ইংবেজ- 
কবির। মানবজীবনের অনিত্যতা এবং প্রকৃতির স্থায়ীত্বের তুলন! 
করেছেন । জশ্বরগুপ্ত “সকলি অনিত্য' কবিতায় প্রকৃতির অনিত্যত৷ 
থেকেই উপদেশ সংগ্রহ করেছেন, 

ক্ষণপরে কুহ্মের কেশর বিরল । 

হত যশ নাহি রস খসে পড়ে ধল ।। 

শুকাইয়৷ ধরার হৃদয়ে দেয় ধার] 

অলিবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হার। || 

“চন্দ্র শিক্ষা” কবিতার চন্দ্রের হু।স বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে শরীরের 

বিকারের কথা স্মরণ করেছেন। কিন্তু অমাকলার যেরূপ ক্ষয় নেই, 
আত্মাও সেরূপ অবিনশ্বর । “মূ শিক্ষা” কবিতায়, 

প্রতি জলে রবি ছবি যেরপ প্রকার । 

সেইরূপ দেহ ঘটে আত্মার সঞ্চার ॥। 


প্রকৃতি থেকে এই নীতি বা উপদেশ সংগ্রহের প্রয়াস কিন্ত 
কোথাও অনুভূতির সুরে বাঁধা হয়নি, অনেকস্থলেই রূপকা ত্বক নিসর্গের 
রূপ গ্রহণ করে শুষ্ক কঠিন তত্বে পরিণত হয়েছে । কাব্যের সরসতা 
নেই বলে পাঠকের মনের মধ্যে এর অনুকরণ স্বর্স্থায়ী । 

সুতরাং দেখা যায় যে, ঈশ্বরগুপ্তের প্রকৃতি প্রেমে অনেক নৃতনত্বের 
ইঙ্জিত থাকলেও অপরিণত কবিপ্রতিভা এবং অনুভূতির অভাবের 
জন্য তিনি সে নতুধত্বগুলিকে কবিত্বে সমুজ্জল করে তুলতে পারেন নি। 
সে নৃতনত্বগুলির কাব্যময় রূপ দেখবার জন্য বাডালি পাঠককে আরও 
কিছুকাল অপেঙ্গ করতে হয়েছিল । 


১৩ ১৯৩ 


মধুসুদন দত্ত ঃ ঈশ্বর গুপ্তের পর বাঙল। সাহিত্যে আবিসভূ্ত 
হয়েছিল মধুস্দনের বহুমুখী কাব্য-প্রতিভা । কিন্তু প্রকৃতি প্রেমের 
ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত যে নৃতনত্বের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিলেন, মধুস্দন 
সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করেন নি। কারণ বোধ হয় মধুস্দনের প্রতিভার 
এশ্ববময় দূরত্ব । মধুস্থদন যদিও উনবিংশ-শতাব্দীর বাঙলা দেশে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবু তার মানসিক বিচরণের ক্ষেত্র ছিল ৬8 
এর যুগের গ্রীস এবং 1411007 যুগের ইংলগ্ড। 0013551081 স্ুরই 
মধুন্দনের কাব্যের প্রধান স্থবর। কাজেই যুগধর্মের ফলে প্রকৃতির 
প্রতি দৃষ্টিভজিতে যে সমস্ত বিশেষত্ব মধুস্দনের কাব্যে আশা করা যেত 
সেগুলির তিনি ব্যবহার করেন নি। প্রকৃতি-প্রেমের ক্ষেত্রে কৰি 
প্রাচীন রীতিরই অনুগামী । চতুর্ঘশশপদী কবিতার অনেকগুলি কবিতা 
প্রাকৃতিক বস্তরকে অবলম্বন করেই লেখা । “কপোতাক্ষী নদী, 
'সায়ংকালের তারা” “ছায়াপথ ইত্যাদি নামগুলি থেকেই তার পরিচয় 
পাওয়া যাবে। কিন্তু কবিতাগুলির ভাব সম্পদ্‌ এবং প্রকাশভঙজি 
আধুনিক কাল থেকে বহুদূরে অবস্থিত । 
রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই মধুত্থদনের কাব্যের প্রধান আলংকারিক 

অবলম্বন । মেঘনাদ; তিলোত্তমা, বীরাজণ। ইত্য।দি কাব্যের ছত্রে ছত্রে 
উপম! বিক্ষিপ্ত রয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই প্রকৃতিচিত্র থেকে 
সংগৃহীত। উপমা প্রয়োগে কবি মাঝে মাঝে বাঁচনভঙ্গির কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন কিন্তু চিত্রগুলি প্রায়ই পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকে ধাব 
করা। স্থানে স্থানে নৃতন ছন্দ এবং ভাষার গান্তীে চিত্রগুলির 
প্রাচীনৰ কিছু পরিমাণেও অবলুপ্ত হয়েছে । কতকগুনি প্রকৃতিচিত্র 
মধুস্থদনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, বারবার সেগুলির ব্যবহার করে তিনি 
সেগুলির প্রতি চরম পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কপোত- 
কপোতীর বুগল-প্রেম তাদের অন্যতম | মেঘনাদ বব কাব্যের সীতা ও 
সরনার কথে।কথনের মধ্যে এ-চিত্রটি আছে, 

"ছিন্ন মোরা স্থলোচনে, গোঁদাবরী তীরে, 

কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চে 

বাঁধি নীড়, থাকে সুখে ; 
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অথবা বীরাঙ্গণা কাব্যে জয়দ্রথের নিকট লিখিত পত্রে হুঃশলার 
উক্তি, 
কপোত-মিথুন সম যাঁব উড়ি নীড়ে !, 
ইত্যাদি ছাড়ীও আরও অগণিত স্থানে এই চিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
নূর্ধের প্রতি পঙ্কজের অন্ুরাগও মধুন্দনের কবিদৃষ্টিতে মাধুর্য মণ্ডিত 
হয়েছিল ।__ 
“লঙ্কার পঙ্কজরবি যাবে অস্তাচলে |, 
এই অমর পংক্তিটিই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে 
কোনো কীরের উদ্ধত পদক্ষেপকে মধুস্দন বহুবার নলবনে করীর সঙ্গে 
তুলনা করেছেন। চক্রবাক দম্পতীর প্রেম, মেঘদয়িতের প্রাতি 
চাঁতকের আহ্বান, মেঘদর্শনে ময়ূরীর উল্লাস নৃত্য ইত্যাদি বহু পুরাতন 
চিত্র মধুতুদনের কাব্যে ভাষান্তর গ্রহণ করেছে। এই সকল চিত্র 
প্রয়োগে কৰি বর্ণাঢ্য (৫9০9:80%০) বর্ণনাকেই বিশেষ করে অবলম্বন 
করেছেন । 
সৌন্দর্ষ-বর্ণনায়ও কবি প্রাচীনপন্থী । তিলোত্তমাসম্ভব কাবো 
বিশ্বের সমস্ত সুষমা তিল তিল করে আহরণ করে তিলোত্তমার দৈহিক 
সৌন্দর্য স্থস্তি করা হয়েছিল । মধুস্দনের ভাষায় সে রূপের বর্ণনা, 
'পন্ময় লয়ে 
গড়িলেন বিশ্বকর্ম৷ রাঙা পা দুখানি। 
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিল! তাহাতে 
যেন লাক্ষ! রসরাগ। বনস্থল-বধূ 
রস্তা উরুদেশে আপি করিল বসতি 
হ্মধ্যম মুগরাজ দিল] নিজ মাজা 
***শোঁভিল তাহাতে 
মেখলা গগনে, মরি ছায়াপথ যথ। 1, 
শুধু তাই নয় ব্ুস্থলের সাদৃশ্য দিকে দাড়িম্ব এবং পুকদন্বের মধ্যে 
বিবাদ বেঁধে গেল; অবশেষে মেরু শুগকারে তিলোত্তমার বক্ষ 
সৌন্দর্য স্থষ্টি হল। 
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“জলে যে তারা-রতন উধার ললাটে 
তেজঃপুঞ্, ছুইখান করিয়। তাহারে 
গড়াইলা চক্ষুদ্ব'য়, 
এই বূপনর্ণনায় “ছায়াপথ মেখল।” ব্যতীত সমস্ত সৌন্দর্যের 
উপাদান প্রাচীন অথব। মধ্যযুগের বাঙল। সাহিত্যের নায়িকাদের 
থেকে ধার করা । উষা অথবা গোধূলির ললাটে একটি নিশুতি 
তারকার দীষ্চি মধুন্দনের কাব্যে অপরূপ কবি দৃষ্টিকে বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছিল । একাধিক স্থানে তিনি এই চিত্রটি ব্যবহার 
করেছেন । সৌন্দর্যবর্ণনায় স্থানে স্থানে কবি প্রাচীন উপাদানের 
সাহায্য গ্রহণ করেও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। ইন্দ্রজিৎ নিধনে 
গমনোছ্িত লক্ষ্মণের সম্মুখে জটাজুট-বিভূষিত শিবের রূপ, 
“জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে 
জাহৃবীর যেন লেখা, শারদ নিশাতে 
কৌমুদীর রজোরেখা৷ মেঘ মুখে যেন ।” 
মেঘনাদের 
মৃত্যুর প্রভাতে প্রমীলার সঙ্জার চিত্রন্প, 
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ' 
কুহ্থম, প্রমীলাসতী, স্থবাসিত জলে 
সানি পীনপয়োধরা বিনানিল৷ বেণী । 
শোভিল মুকুত] পাঁতি মে চিকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনবলী মাঝে 
শরদে !” 
এই চিত্রে প্রমীলার কুসুম কোমল দেহ-লাবণ্যের ইঙ্গিত সুন্দর 
রূপে ফুটে উঠেছে । অন্তর নারী সৌন্দর্যকে উপমান করে সাঙ্গরূপকের 
সাহায্যে কবি রাবণের রাজসভায় শোঁকাশ্রুনয়ন কীরবাহু মাতার 
আগমন বর্ণনা করেছেন। ) 
“শোকের ঝড় বহিল সভাতে ! 
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ১ ঘন 
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নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রবারি ধারা 
আদার ; জীমৃতমন হাহাকার রব |” 
সৌন্দর্য স্বভাবতই কোমল। কিন্তু তারও যে একটি রুদ্ররূপ 
থাকতে পারে তার প্রথম পরিচয় এবং সাফল্য মধুস্দনের কাব্যেই 
স্ুচিত হয়েছিল৷ যুদ্ধবেশে সঙ্জিতা প্রমীলার রূপ, 
“কিরীট ছটা কবরী উপরি-_ 
হায়রে, শোভিল যথ। কাদন্বিনী শিরে 
ইন্দ্রচাপ |... 
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক ছুলিল 
রবির পরিধি বহন বীধিয়। নয়নে 1, 
এবং 
নাদিল দানব বালা হুঙ্কার রবে, 
মাতঙ্গিণী-যুখ যথা-মত্ত মধু কালে ।, 
রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের উদাহরণও মধুন্দনের মেঘনাদ বধ 
কাবো আছে, 
“মানস সকাশে শোভে কৈলাস শিখরে 
আশাময়, তার শিরে ভবের ভবন, 
শিখিপুচ্ছ চূড়া! যেন মাধবের শিরে ! 
স্থগ্ঠামাঙ্গ শূঙ্গধর ; দ্বর্ণফুলশ্রেণী 
শোভে তাহ, আহ। মরি পীতধড়। যেন! 
নিঝর-ঝরিত-বাররাশি স্থানে স্থানে-_ 
বিশদ চন্দনে যেন চচিত নে বপুঃ1 
এই বর্ণনায় হিমালয়ের বিরাটত্বের আভাস অত্যন্ত ক্ষীণ। যে 
কবির লেখনী প্রকৃতির রুদ্ররূপ বর্ণনায় পারদগ্রিতা ছিল, হিমালয়ের 
চিত্র অঙ্কনে তাহার বাঙালিকবিস্বলভ দীনত৷ বাল কাব্যে প্রকৃতির 
রুদ্ররপের আপেক্ষিক অনুপস্থিতিরই পরিচায়ক । রূপকাত্মকতা 
এবং প্রকৃতি বর্ণনার, কবিতে স্থ্টিতে অবশ্য এই অংশটির গুরুত্ব 
উপেক্ষণীয় নয় । 
প্রাচীন সাহিত্যের মতোই মধুসূদনের কাব্যে প্রকৃতির বিভিন্ন 
উপাদান মানবত্ব আরোপকে অবলম্বন করেই অনুভূতিশীল হয়ে উঠেছে। 
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অনুভূতিশীল রূপ দেবার জন্য এই উপাদানগুলিকে প্রাণবান্‌ করে 
তোলার ক্ষেত্রে মধুসথদনেরও স্বকীয় কোনে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নেই। 
প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের প্রাচীন সাহিত্যপাঠের সাক্ষাৎ পুরস্কার 
হিসাবেই তিনি এগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । সমুদ্রের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে অতীতকালেই তাকে জলদলপতি রূপে 
কল্পনার মধ্য দিয়েই । মধুত্দনের কাব্যেও সমুদ্র প্রাণবান্‌। সমুদ্রের 
প্রতি রাবণের আক্ষেপযুক্ত তিরস্কার, 
“কি সুন্দর মালা! আজি পরিয়াছ গলে 
হে প্রচেতঃ 
এই উক্তিতে সষুদ্র অন্ুভূতিশীল রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্যত্র 
বীরবাহুর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ যোদ্ধবেশে সজ্জিত রাবণ সৈম্তদের ক্রুদ্ধ 
পদক্ষেপের সঙ্গে সমুদ্র সহান্ৃভৃতি জ্ঞাপন করেছে-_ 
“লিল কনকলঙ্কা বীর পদভরে , 
গঞজিল! বারীশ রোষে ।: 
শুধু তাই নয় 1114 এর সমুদ্র দেবী 7705 এবং 11169) এর 
0003 এর সমুদ্রদেবীর অনুকরণে সমুদ্রপত্বী বারুণীর কল্পনা করে এবং 
সমুদ্রের আকন্মিক চাঞ্চল্যকে তার মনে সঞ্চারিত করে দিয়ে মানবত্ব 
আরোপের সাহায্যে মধুস্থ্দন সমুদ্রের সহানুভূতিশীলতাকে কবিত্ব 
মণ্ডিত করেছেন । কিন্তু এ সার্থকতায় কেবলমাত্র ভাষাস্তরের গৌরবই 
মধুস্দনের প্রাপ্য-_ কল্পনার মৌলিকত্ব তার নয়। 
একাকিনী শোকাকুলা অশোক-বনে বন্দিনী সীতার নিকট 
সরমাকে উপস্থিত করবার আগে কবি সমস্ত প্রকৃতিকে সহান্ুভৃতির 
রডে রাঙিয়ে তুলেছেন। বর্ণনার ভাষায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে 
“্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া র হিয়া, 
উচ্ছাসে বিলাগী যথা! নিছে বিষাদ 
মর্মরিয়া পাতাকুল ! বমেছে অরবে 
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুনুম 
পড়েছে তরু মূলে, যেন তরু তাপি মনন্তাপে 


ফেশিয়াছে খুলি সাজ !, 
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মায়াদেবীর অনুরোধে কমলা যখন লঙ্কার উপর থেকে তার অনুগ্রহ 
রশ্মি সংবরণ করিলেন তখন সমস্ত প্রকৃতি লঙ্কার এই ভাগ্যবিপর্ষয়ে 
সহানুভূতি জানিয়েছিল, 
গম্ভীর নির্ধোষে দূরে ঘোষিল। সহসা 
ঘনদল ; বৃষ্টিস্থলে গগন কাদিল।; 
কল্লোলিল। জলপতি ; কাপিল। বস্থধা 
আক্ষেপে” 
চিরাচরিত রীতির প্রশ্রয় থাকলেও এই বর্ণনাটির বিষাদের স্থুরে 
কবিত্বময় আন্তুরিকতাও আছে । 
বীরাঙ্গণা-কাব্যে সহানুভূতিশীল এখং নিধিকার প্রকৃতিচিত্রের 
অনেকগুলি উদাহরণ আছে। শকুস্তল।র বিরহী হৃদয়ের পটভূমিতে 
প্রকৃতিকে কবি অনুভূতির রঙে রঙিন করে তুলেছেন। দ্বারকানাথের 
প্রতি রুক্সিণীর পত্রে দ্বারকানাথের জন্মদিনের প্রকৃতির উন্মস্ত আনন্দ 
প্রকাশকে রুক্সিণীর কল্পনায় প্রত্যক্ষ করেছেন। তিলোত্তমাসম্তবা 
কাব্যেও পরাজিত দেবকুলের আশ্রয়স্থল বিদ্ধাপবতে ইন্দ্রপ্রিয়া 
পৌলমীর আগমনে প্রকৃতি আনন্দমুখরা হয়ে উঠেছে । 
ব্রজাঙ্গণাকাব্যের বিষয়বস্তু বৈষ্ুবকবিতা। থেকে ধার কর। | কিন্তু 
তবু রীতির (০০০৮০:0০০)-র দিক থেকে মধুস্থদন কিছু কিছু নূতনত্বের 
সন্ধান দিয়েছেন । এই নৃতনত্বের মধ্যে প্রধান রাধিকার সথীহীনতা। | 
ছু একটি কবিত। ছাড়া রাধিকার আক্ষেপ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানকে 
সম্বোধন করেই প্রকাশিত হয়েছে । সমস্ত প্রকৃতি যেন রাধিকার মনে 
প্রবেশ করে সখীস্থান অধিকার করেছে । যমুনা-তট, ময়ুরী, পূথিবা, 
প্রতিধ্বনি, উষা, মলয়-মারুত ইত্যাদি কবিতাগুলি এ উক্তির 
পরিপোষক। কিন্তু প্রকৃতির সখীস্থান গ্রহণের মধ্য দিয়ে যদিও 
প্রকৃতি-সুন্দরী অনুভূতির অধিকারিণী হয়ে উঠেছেন, তবুকালিদাসের 
কাব্যে প্রকৃতির*সঙ্গে শকুস্তলার নিবিড় যোগাযোগের মতো কোনো 
গভীর দৃষ্টি মধুস্থদনের কাব্যকে গৌরবান্বিত করে নি। ব্রজাঙগণ। 
কাব্যে নিবিক্ঝর প্রকৃতি চিত্রও আছে । প্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তন 


১৪৪ 


মিলনলীল! অভিনীত হয়ে চলেছে, তার সঙ্গে নিজের অবস্থা তুলন। 
করে রাধিকার বিরহী হৃদয় গভীর ক্রন্দনে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। 
সাগর সোহাগিণী যমুনা, খতুপতি রূপসী ধরণী প্রকৃতির দ্রকে তাই 
রাধিকার মাৎসর্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতি সখীভাবেব 
উদাহরণ মেঘনাদবধ কাব্যেও আছে । সরমার নিকট সীতার উক্তি, 

'বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুযূলে, 

সথীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভুবা 

কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 

গাইতাম গীতশুনি কোকিলের ধ্বনি !; 


কিন্তু ব্রজাঙ্গণা কাব্যেরই মতোই এই সখী-সম্পর্ক বহুলাংশে 
বাহিক, উপবন ছ্ুহিতা। শকুস্তলার মতো! সীত। অরণ্যের সহিত আত্মিক 
সমৃদ্ধ স্থাপন করিতে পারেন নি। 

খতু বর্ণনার পরিচয় মধুস্্দনের কাব্যে ক্ষীণ। মেঘ, ময়ূর, 
চাতক, চাতকী, মলয় পবন, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি খতুবর্ণনার চিরাচরিত 
উপাদানগুলি মধুত্দনের কাব্যে বহুস্থানে স্থাপিত হয়েছে কিন্ত প্রকৃত 
খতুবর্ণনার প্রয়াস প্রায় নেই। কতকগুলি খণ্ড কবিতার নামাকরণে 
ঝতুবর্ণনার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু কবিতায় বণিত বিষয়বস্তর এবং ভাব 
সে ইঙ্গিতকে সার্থক করে তোলেনি। “আশ্বিনমাঁস, "বসন্তে' “একটি 
পাখাীব প্রতি' ইত্যাদি কবিতাগুলি এর প্রমাণ। প্রকৃতিচিত্র বর্ণনায়ও 
মধুস্দন মুখ্যত প্রাচীনপন্থী এবং সঙ্জাবিলাসী (৫5০০:৪৮০ )। 
সরমার নিকট সীতার তপোবন বর্ণনায় এর প্রমাণ পাওঘা! যাবে । 
শিখী, কোকিল এবং পুষ্পসম্তভার নিয়ে প্রকৃতি তার চিরাঁচরিতরূপেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে, 


“অতিথি আসিত নিত্য করভ-করভী, 
মুগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ, 

কেহ শুত্র, কেহ কাল, কেহবা চিত্রিত, 
যথা বাসবের ধনু, ঘনবরশিরে ; 
হিংসক জীব যত ।” 
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বনবাসী সীতার জীবনের অপরিমিত সুখের দিনগুলিকে বর্ণনা 
করার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন, কবি যেন সেগুলির উল্লেখ 
মাত্র করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। 
সযত্ব-সজ্বিত কৃত্রিম পুষ্প স্তবকের সঙ্জ। আছে কিন্তু সৌরভ নেই। 
এই বর্ণনায় মধুসথদনের আরও একটি বিফলতা প্রতিফলিত । অরণ্যের 
ভয়ানক রূপটির প্রতি কবি প্রায় নিবিকার। ভীষণ দণ্ডকবন যেন 
পক্ষীকুজন-মুখরিত, পুষ্পভারা-নত একটি উদ্যানে পরিণত হয়েছে। 
পাশ্চাত্য কবি 11110০7 প্রভৃতির অনুকরণে মধুস্দন পাতালপুরীর 
একটি বর্ণনা মেঘনাদবধের অই্টমসর্গে সন্নিবিষ্ট করেছেন__সে বর্ণনায়ও 
প্রেতপুরীর ভীষণতা৷ এবং অদেখা রাজ্যের রহস্তময়ূতা রূপ পায়নি । 
তবে প্রকৃতির রুদ্র রূপ বর্ণনায় কিছু পরিমাণ সফলতার দাবী বোধহয় 
আধুনিক বাঙালি কবিদের মধো একমাত্র মধুন্থদনেরই অগ্রগণ্য । 
গম্ভীর শব্দ সমাবেশ এবং ছন্দের বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রকৃতির ভীষণত। 
মধুন্্দনের কাব্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধরা পড়েছে । ইন্দ্রের 
আদেশে প্রভঞ্জনের কারারুদ্ধ বায়ুদলকে মুক্তিদান এবং তাদের 
পরাক্রমে উৎথিত প্রলয় ঝঞ্চ।র বর্ণনা ।-_ 
“শিলাময় দ্বার দ্বেব খুলিল। পরশে। 
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে 
যথাঅন্বরাঁশি, ষবে ভাঙ্গে আচম্বিতে 
জাঙাল। কাপিল মহী ; গজ্জিল জলধি । 
তুঙ্গ শৃঙ্গ ধরাকারে তরজ আবলী 
কলোলিল, বায়ু সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি ! 
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীযূত, হাসিল 
ক্ষণপ্রভ1 ; কড়মড়ে নার্দিল দভ্তোলি।” 
অনুরূপ আরও দু-একটি বঞ্চার বর্ণনা মেঘনাদবধ কাব্যে আছে। 
কিন্তু বীর রসাত্মক কাব্য স্থষ্টি করতে গিয়ে হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতে 
তার মধুসূদন গ্রাতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় মেঘনাদবধকে করুণরসাত্মক 
করে তৃলেছেন, “সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাদিল! বিষাদে” যেরূপ এই অমর 
কাব্যের মূল স্থুর। প্রকৃতিবর্ণনায়ও সেরূপ প্রকৃতির কুত্ররূপকে 
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অতিক্রম করে প্রকৃতির শাস্তরূপই তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। 
প্রকৃতির শাস্তরূপ বর্ণনায় মধুস্দনের প্রতিভার পরিচয়, মেঘনাদবধের 
দ্বিতীয়সর্গের প্রারস্তে একটি প্রশান্ত সমাহিত গোধূলি দৃষ্ঠের বর্ণনাতে 
প্রকাশ পেয়েছে | 

“অন্তে গেল! দ্িনমণি; আইল! গোধুলি,_ 

একটি রতন ভালে ! ফুটিল। কুমুদী 

মুদিল! সরসে আঁখি বিরষ বদন] 

নলিনী; কৃজনি পাখী পশিল কুলায়ে, 

গোষ্টগৃহে গাভী বৃন্দ ধায় হাম্বারবে। 

আইলা স্থচারু তার। শশিসহ হাসি, 

শর্ববরী , স্থুগন্ধ-বহু বহিল চৌদিকে, 

হুন্থনে সবার কাছে কহিয় বিলাসী, 

কোন কোন ফুল চুদবি কি ধন পাইল।।, 

হেমচক্দ্র ঃ হেমচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনার স্থান প্রচুর, এমনকি 
প্রকৃতিবর্ণনায় তার কাব্য ভারাক্রান্ত একথা বললেও বোধ করি 
অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতিচিত্র বর্ণনার বিন্দুমাত্র স্রযোগকেও হেমচন্দ্ 
অবহেলা করেননি । কিন্ত প্রতিভার ঞ্ুপদী ( ০1555108]1 ) ধর্মহেতু 
তার কাব্যে বণ্নিত প্রকৃতি সংস্কারযুক্ত হতে পারেনি । হেমচন্দ্রের 
প্রকৃতি-প্রেম গ্রধানত চিরচরিত রীতির প্রশ্রয়ের একটি অখণ্ড 
ইতিহাস । ইংরেজ কবি বা কাব্যের অনুসরণে তিনি যেস্থানে 
প্রকৃতির প্রতি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করবার প্রয়াস করেছেন 
সব স্থানে তার এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রকৃতিপ্রেমের স্ফুরণের পথে 
অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । 
সংস্কৃত অথব! প্রাচীন বাঙলা কাব্যে গ্রকৃতির প্রতি যতপ্রকার 
দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা এ পর্যন্ত করা হয়েছে, হেমচন্দ্রের কাব্যে 
কোনোটিরই অভাব নেই' বীরবাহুকাব্যে প্রকৃতিতে মানবত্ব 
নারোপের নিদর্শন আছে একটি প্রভাত"বর্ণনায় ।__- 
'যামিনী পোহায়ে যায় ভূষাপরি উধা ধায় 
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথশয্যা করিছে। « 
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অরুণে করিয়া সঙ্গে অলক্ত লেপিয়া অঙ্গে 
ছুই ধারে রাঙা রাঙা ঘণগুলি থু্টছে ॥ 
হধাকরে কোলে করি শ্বেতসাটা দিয় ধীরি 
মধুমাখা মুখ তাঁর ভালকরে ঢাকিছে।, 
এই বর্ণনার মানবত্ব-আরোপ শিশুস্থলভ সরলতায় পূর্ণ, গভীর 
কবিদৃষ্টি এই বর্ণনাকে উদ্ধদ্ধ করেনি। এ বর্ণনাটি কোনো কোনো 
ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্তের কথ স্মরণ করিয়ে দেয় । হেমচন্দ্রের সমগ্র কাব্যে, 
বিশেষ করে বৃত্রসংহার কাব্যে রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রের অভাব নেই। 
কালিদাস-প্রযুক্ত অনেক প্রাকৃতিক উপমা হেমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন 
তবে কালিদাসের উপমার ব্যাপকত্ব এবং গভীর ব্যঞ্জন৷ এগুলিতে 
নেই। 
“করীতে হেলায় শুণ্ড উপারিয়া তরুকাণ্ড 
দশনেতে লতিক। ধারণ ।' 
হেমলতা৷ হরণে বীরবাহুর এই খেদৌক্তির মধ্যে হেমলতার লতিক। 
স্বলভ কমনীয়তার প্রতি ইঙ্গিত আছে সত্য কিন্ত কালিদাসের 
অনুরূপ উপমাটির মধ্যে হস্তীর দন্তলগ্ন কমলের সহিত পাবতীর 
তুলনায় যে আন্বপাঁতিক সম্বন্ধের স্ুঠুতা প্রকাশিত হয়েছিল এখানে 
তার পরিচয় নেই। এই চিত্রটি বিভিন্ন ভাষায় হেমচন্দ্রের কাব্যে 
একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে । বৃত্রসংহার কাব্যে দেব ও দানব 
সৈম্তদলকে পরস্পরের সম্ম্ধীন করে তাদের উত্তাল বিক্ষোভকে 
হেমচন্দ্র একটি উপমার সাহায্যে বর্ণনা করেছেন, 
“মিলিল ছুদল,__ছুই মহানদ-_ 
মিলে যেন রঙ্গে ফুটিয়! উন্মদ__, 
ফেন রাশি রাশি তরঙ্গে তরঙে 
ছুটে কোলাহুলি ছুই নদ অঙ্গে 
ছুনদ বিস্তার দযূহ জুড়ি।" 
এই উপমাটিও কালিদাসগন্ধী। বিবাহ বেশে সজ্জিত শিবান্ুগামী 
শোভা যাত্রীকে অভ্যর্থনার জন্য সপারিষদ হিমালয় যখন তোরণ-দ্বারের 
নিকট অগ্রসর হলেন তখন কবির ভাষায়__ 
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'বর্গাবুভৌ দেঁবমহীধরাণাং দ্বারে পুরস্যোঘাটিতাপিধানে । 
সমীয়তুদ্রবিসপিঘোষো ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘো | 
_নগরের তোরণ-দ্বার উন্মোচিত হলে ছুই দ্রিক থেকে ছুই দল 

এসে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। বহুদূর পর্যস্ত বিসপিত উভয়দলের 
'ঘনরোল শুনে মনে হল যেন ছুটি প্রবল জলোচ্ছাস একই সেতু ভগ্ন 
করে সম্মিলিত হয়েছে । হেমচন্দ্রের উপমাটি কালিদাসের মতো! 
সার্থক নয় একথা বলাই বাহুল্য । দুটি নদী পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত 
হয় একে অন্তটের অঙ্গে মিশে যাবার জন্য-পরস্পরের ধ্বংসাকাতক্ষায় 
নয়। কাজেই হেমচক্দ্রের উপমার ছুই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে কোলাকুলির 
বর্ণনা সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি । উপম। প্রয়োগে হেমচন্দ্র মাঝে 
মাঝে হোমার সুলভ ( [309:06170) রীতির অনুসরণ করেছেন । 
[7000670 রীতির সহিত কালিদাসের উপমা প্রয়োগের রীতির 
বিভিন্নতা আছে । কালিদাসের উপমাগুলি সাধারণত ভাষার দিক 
দিয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্ত তাদের অর্থের মধ্যে আছে গভীর ব্যঞ্জন। এবং 
স্থিতিস্াপকতা । 7797760০ উপমাগুলি কিন্তু দীর্ঘ । উপমানের 
বৈশছ্ে (19909115 )র দ্বার।৷ একটি চিত্রকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা এই 
উপমাগুলির প্রধান বিশেষত্ব । উপমানের এই বিশদ বর্ণনা (1908115 )- 
গুলি কিন্তু অর্থহীন নয়। 10508115-এর সাহায্যে অঙ্কিত চিত্রটি 
উপমেয়ের সহিত উপমানের আপাতসাদৃশ্ঠ ছাড়াও অন্য কিছুর ইঙ্গিত 
দেয়। হেমচন্দ্রের উপমাগুলি পরিপূর্ণভাবে [7০06710 না হলেও, 
[3070911০ রীতির আভা সে ধন্ত ৷ 

“দেখিল৷ দানব রাজ গরিমার ছটা 

এগ্রিলার মুখপদ্মে_যথ! সে পঙ্কজ 

সর্ষের কিরণ মাল, অরুণ যখন 

অরুণ-সান্দনে চাঁপি নিলাম্বর পথে 

আনন্দে চালায় রথ; মুছু কলম্বরে 

জাগায় মানবে হুখে বিহঙ্গিণী-ব্রজ।, 

এই উপমাটিতে এক্ড্রিলার মুখের গরিমার ছটার সহিত পঙ্কজে 

প্রতিকলিত সূর্ধরশ্মির তুলনাই প্রধান বক্তব্য বিষয় । পরবর্তণ অংশের 
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বিহজমকুজন প্রভৃতি ০৪৫5 উপমাটির পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, তবু 
এই চিত্রগুলি উপমা্টিকে একটি বৃহত্তর সার্থকতা দান করেছে। 
এইরূপ [7০:67 ধমর্ণ উপমাব সংখ্য। হেমচন্দ্রের কাব্যে নিতান্ত অল্প 
নয়। উপরোক্ত শ্রেণীর উপমাগুলি ছাড়াও অন্য ধরনের প্রচুর উপম৷ 
হেমচন্দ্রের কাব্যকে অলংকৃত করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর 
প্রাচীন চিত্রের সাহায্য গ্রহণ করলেও প্রকাশভঙ্গির গৌরব এদের 
প্রাপ্য । বৃত্রের নিকট ইন্দ্রপ্রিয়ার গবোন্নত ভঙ্গির ভাষা, 
যেন রাজহংসী পদ্মবন লুঠি 
মুণাল আহারে তুষ্ট স্বচ্ছ সরোবরে 
চক্ষুতে পঙ্কজ শোভ। পক্ষ পাপটিয়। 
মধ্যহ্দে স্থির হয়ে গ্রীবা উচ্চ করে ।” 
মৃণাল আহারে তুষ্ট রাজহংসীর সহিত বন্দিনী এন্দ্রিলাব সাদৃশ্যটি 
বেশি দূর বিস্তৃত না হওয়াতে স্থিতিস্থাপকতায় এই উপমাঁটি চিত্র- 
গৌরবের অনেক পশ্চাতে পড়ে আছে । বৃত্রাস্থুরের সভায় নৈমিষ- 
অরণ্য থেকে প্রত্য গত দূত ভীষণের মৃত্যু সংবাদ বহন করে এনেছে । 
কিন্ত সে সংবাদ নিবেদন করতে দূতের বাসনা, 
“হইল জডত পুণ কম্পবিরহিত-- 
যথা নব-কিশলয় বরষার নীরে 
আন্রতন্ু, বিলম্বিত তকুর শাখায় |” 
এই চিত্রটিতে কবিদৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গির বিশিষ্টতার পরিচয় 
আছে। 
প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত সৌন্দর্যের উপদানগুলিতে হেমচন্দ্ 
সংস্করমুক্তমনের পরিচয় দিতে পারেন নি। তাঁর কাব্যের বা আবেষ্টনী 
(5৮208 ) হয়তো এইজন্য অনেক পরিমাণে দায়ী । বৃত্রসংহারকাব্যে 
ইন্দুবালার রূপন্বর্ণনায় কৰি কালিদাস প্রযুক্ত একটি উপমার সাহায্য 
গ্রহণ করেছেন, 
'আবদ্ধ কুস্তল পড়েছে গ্রীবা উরস পরে; 
যেন মেঘমাল! বাঁয়ুতে চঞ্চল অর্ধাবুত শশধরে |” 
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কালিদাসের অনুরূপ উপমাটিতে সৌন্দর্য প্রকাশের অবলম্বন 

ছিল ভাবানুসঙ্গী ' প্রকৃতি, এস্থানে সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে 
রূপকাত্মক দৃষ্টির সাহাযো | 
,  হেমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল অথবা নিবিকার প্রকৃতিচিত্রগুলিও 
গতানুগতিকতা বীরবাহুকাব্যে হেমলতা৷ ও বীরবাহুর গ্রীন্ম-উপবনে 
আগমনের আনন্দে কবি সমস্ত প্রকৃতিকে অনুভূতিশীল করে চিত্রিত 
করেছেন। চিত্রগুলিতে নৃতনত্বের পরিচয় নেই, এমনকি প্রকাশভঙ্গিও 
সংস্কারমুক্ত নয়। একস্থানে বীরবাহুর বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতি প্রকৃতি 
চিরাচরিত রীতিতেই নিধিকার দৃষ্টিপাত করেছে। বুত্রসংহার-কাব্যে 
দধীচির তনুত্যাগে সমস্ত তপোবন প্রকৃতি অনুভূতি সজল চক্ষে গভীর 
বেদনা প্রকাশ করেছে ।_ 

মুনি শোকে অকস্মাৎ অচল পবন, 

তপনে মুছুল রশ্মি, জিগ্ধ নভগ্ঘল, 

সমূহ অরণ্য ভেদ্দি সৌরভ উচ্ছাস 

বনলতা তরুকুল শোক-অবনত | 


অন্থত্র বন্দিনী শচীর ব্বর্গে আগমনে সমস্ত নন্দন কানন আনন্দ 
চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সেই আনন্দোন্মত্ততা গতানুগতিক রীতিতেই 
প্রকাশিত হয়েছে৷ প্রকৃতি বর্ণনায় হেমচন্দ্রের কাব্যে শান্ত রসেরই 
প্রীধান্। রুদ্র-রূপ বর্ণনায় খুব অল্প স্থানেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । 
বৃত্রসংহার কাব্যে পরাজিত দেবগণের আবাস স্থল পাতালের ছু-একটি 
বর্ণনা আছে কিন্তু সেগুলি ঠিক প্রকৃতিবর্ণন৷ নয় বলে অ*মাদের 
আলোচনার গণ্ডির বাইরে। ব্বর্গদৃশ্ট বর্ণনায় কবি প্রকৃতি বর্ণনার 
চিরাচরিত রীতির উপর বর্ণ প্রলেপ দিয়ে বর্ণবুল ( ৫9০০:9৮6 ) 
করে তুলেছেন । স্বর্গের সে বর্ণনায় আতিশয্য আছে কিন্তু রহস্তময়তা 
নেই। শুন্য থেকে ধরণীর সৌন্দর্য দর্শনের একটি বর্ণন।ও বৃত্রসংহারে 
আছে। কিন্তু সেই বর্ণনাঁতে উল্লেখযে।গ্য কৃতিত্ব নেই ।' প্রকৃতি চিত্র 
অঙ্কনে কবির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বৃত্রসংহার কাব্যে দধীচির 
'আশ্রমের অরণ্য পরিবেশের বর্ণনায় । সে বর্ণনায় একাধারে প্রশাস্ত 
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প্রকৃতিচিত্র অরণ্যের রহস্তময় বর্ণনা এবং ভীষণতার ভাভাস 
প্রকাশিত । প্রথমাংশে প্রকৃতির শাস্তরূপ মানবত্ব আরোপের মধ্য 
দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, 
"বিশাল বিস্তৃত 
রম্য সে অরণ্যদ্দেশ ! সন্ধ্যায় তিমির, 
গাঢতর ন্সেহে যেন দিয়া আলিঙ্গণ 
আদরে ধরেছে স্থখে অটবী সথীরে । 
কিন্ত সে অরণ্যে সবত্রই এই পরিপূর্ণ শাস্তির চিত্র নে, ভীষণতাও 
আছে। 
“কোথা শান্তি স্থির ভাব কোথা ভয়ংকর, 
সে ভীষণতার ভাষ। 
“বিকট তক্ষকনাদ ভন্লুক চীৎকার 
পেচকের ঘোর ধ্বনি, কেখরি গজন, 
ভয়াতুর বিহঙ্গের পক্ষের নিম্বন, 
শাখাচ্যত পল্লবের শব্দ মুতর, 
পবনের স্বন্‌ ব্বন্‌ স্ুঘোর নিশ্বাস |” 
বিবিধ অন্ুকার শব্দগুলি একটি রহস্তের অনুভূতি স্থ্টিতে সাহাষ্য 
করেছে । রোমাঞ্চকর ভীষণতায় সে রহস্তময়তায় পরিসমাপ্তি, 
“কোথাও আবার শাখা! জট। ভয়ংকর 
নিশাচর ষেন ঘোর ঘন অন্ধকারে 
প্রসারণ করে কর !, 
কবি ঈশ্বরগুপ্ডের হ্যায় হেমচন্দ্রকেও প্রকৃতি মাঝে মাঝে অষ্টার 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই স্মরণের পশ্চাতে কোনে 
অনুভূতি লব্ধ সত্য নাই, অষ্টাকে স্মরণ করতে হবে বলেই যেন কৰি 
চিরাচরিত বর্ণনা থেকে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করেছেন। 
প্রাকৃতিক উপাদাঁনের মধ্য দিয়ে অষ্টার অস্তিত্ব তার অনুভবের সীমার 
প্রবেশ করেনি ।' চিস্তাতরজিণীতে, 
'মছিমার ধর লয়ে বিমানে বিরাজ হয়ে 
চারিদিকে তারাগণ ধায়। 
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সাজিয়1! মোহন সাজে বসিয়! ভবের মাঝে 
শশধর তার গুণ গায়।, 
অনুভূতির সঞ্জিবনী-্পর্শে উপরোক্ত অংশটির মধ্যে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হয়নি । 
প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে নীতি সংগ্রহের চেষ্টাও হেমচন্দ্রের কাব্যে 
আছে। এই নীতিসংগ্রতের ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজ কবিদের অপেক্ষা 
ঈশ্বরগুপ্তেরই বেশি অন্থুসরণ করেছেন অর্থাৎ প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তনের 
উপরেই [তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। আর প্রায় সর্বত্রই তাহার এই 
নীতিসংগ্রহে যেন রূপকাত্মক প্রকৃতিচিত্রই প্রধান চিন্ত। তরঙ্গিণীতে 
আছে ।-_ 
“-**যেন মধাহ্ছের প্রথর মিহির । 
বৈকালে লুকায় আড়ে যেন স্থগভীর ॥ 
বিঘোর আধার নয় এ ভব ভিতরে । 
স্থথ ধাহ! দেখ তাহা। মুহুর্তের তরে ॥” 
অথবা জীবন-মরীচিকা কবিতায় তিনি প্রভাতের কুহেলিকাময় 
অরুণোদয়, কুস্থমিত তরুচয়ের গন্ধ বিতরণ এবং বিহজগকুলের মধুময় 
কলগীতি ইত্যাদির সহিত মানবের জীবনে প্রভাতের স্বপ্নময় আশা 
এবং কামনার তুলন। করেছেন কিন্তু জীবন-মধ্যান্ছে, 


“না থাকে কুহেলি অন্ধ ন। থাকে কুস্ম-গন্ধ 
ন| ডাকে বিহঙগকুল সমীরণ ঝংকারে | 
এইরূপে ক্রমে যত শৈশব যৌবন গত 


মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিত্ত বিকারে ॥; 

এই বর্ণনায় প্রকৃতির মধ্যে রূপকাত্বকতার পরিচয়ই বেশি. 
নীতিট। যেন তত প্রধান হয়ে ওঠেনি । 

গীতি-কবিত। রচস্িতা। হিসাবে হেমচন্দ্রের প্রচুর খ্যাতি । প্রকৃত- 
পক্ষে হেনচন্দ্রের গীতি-কবিতায় প্রকৃতিপ্রেমের নৃতন একটি ধারার 
আভাস ছিল। কবি ঈশ্বরগুপ্ত চেষ্টা করেছিলেন চোখ মেলে প্রকৃতির 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে, আর হেমচন্দ্রের কাব্যে ছিল মানবমনের সঙ্গে 
প্রকৃতির নিবিড় অস্তরঙগতার ইঙ্গিত, 


৩৮ 


হায়রে প্ররূতি দনে মানবের মন 

বাধ আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি. 
নতুবা ঘামিনী দিবা প্রভেদে এমন, 

কেন হেন উঠে মনে চিষ্কার লহরী ++ 


এই ন্ুুরটি বাঙলা সাহিত্যে নূতন সন্দেহ নেই। ইংরেজি 
রোমান্টিক কবি ৬০105৬01005 91161125 প্রভৃতিব সহিত পরিচয়ের 
ফলে হেমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে আপনার 
মনের ভাব সমন্বিত না করতে পারলে প্রকৃত প্রকৃতি-কাব্য স্যপ্টির 
প্রচেষ্টা সফল হয় না। তার অনেক গীতি-কবিতা এই সমন্বয় প্রয়াসের 
ইতিহাস। “যমুনা তটে' অথবা “দূর কাননের কোলে পাখী এক 
ডাঁকিছে” ইত্যাদি কবিতাগুলি তার প্রমাণ আছে। কবিতাগুলিব 
মধ্যে আত্মলীনতাব (94১:০০০ ) ইঙ্গিতও স্থানে স্থানে স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে । এই প্রকৃতিপ্রেমেব ধারায় কাঁৰ অনেকট। ৮৬/০5/০070 
পন্থী। প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার সময় কবির মনে পশ্চাৎপট 
সর্বদাই মনুষ্য জীবনের কথা লগ্ন হয়ে আছে। কাজেই মানবজীবনের 
সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ব৷ দৃশ্যের সাদৃশ্য বা পার্থক্যই তাঁর কাব্যে 
প্রধান অংশ জুড়ে আছে । 

কিন্তু প্রকৃতিচিত্রের মধ্যে কবির নিজের মনের ভাব থাক! চাই এই 
কথাটাকে যেন হেমচন্দ্র অত্যন্ত স্থলভ।বে বুঝেছিলেন। এই সত্যটিকে 
অস্তব দিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন নি তাঁই অনেক স্থলে তিনি 
প্রকৃতির সঙ্গে আপনার মনের ভার সমন্বিত করতে গিয়ে বহুলাংশে 
বার্থতা নিয়ে ফিরেছেন । প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে নিজত্ব ভাবগুলিকে 
বাইরে থেকে জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, অন্তরে অন্তরে তাদের মিলন 
ঘটেনি। সরোবরে ভাসমান একটি পদ্মের মুণালকে দেখে তাব সঙ্গে 
কবির মনে যে তভ্ঞাবের উদয় হল তার সঙ্গে তিনি নিজের কিছু 
চিন্তা যেন জুড়ে দিলেন। 

“সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি, 
পন্ম, জল, জলাশয় তূলিয়া সকলি। 
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অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়! ব্যাকুল মন 
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি।, 

এটা প্রকৃতিকে নিজের মনের অন্তর ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা নয়, এ 
যেন নিজের মনের ভাবগুলিকে প্রকৃতির কিছু দৃশ্যের মধ্য থেকে 
উদাহরণরূপে খুঁজে বের করা । বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে কবির 
আপনার অস্তর্লোকে অভিসার সফল হয়নি-_ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতি 
চিত্রই এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে । 

প্রকৃত প্রকৃতিকাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের রিফলতার আর একটি 
কারণ তার সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি । ঈশ্বর গুপ্তও মাঝে মাঝে সংস্কীরমুক্ত 
দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তার 
অপরিণত কবিপ্রতিভা সে দৃষ্টিকে কাব্যরসে অভিষিক্ত করে তুলতে 
পারেনি। হেমচন্দ্রের কবি প্রতিভা ছিল, একটা মেজাজ (7০০৫) 
নিয়ে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হয় এ ধারণাও ছিল। কিন্তু 
যে-দৃষ্টিতে তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন, তার মধ্যে সরসতা। (20951555655) 
ছিল না। প্রাচীন কবিদের প্রদশিত গতান্তগতিক পথেই তিনি 
প্রকৃতি বর্ণনার প্রয়াস করেছেন। প্রতিভার গ্রুপদী ( ০18591০91 ) ধর্ম 
হয়ত এর কারণ । কিন্ত প্রকৃতিচিত্রে কাব্যে সমঘিত করার ক্ষেত্রে 
তার ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিলেও তার গৌরব ক্ষুণ্ন হয় না। 
হেমচন্দ্রের ব্যর্থতা নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের মধ্য দিয়া যে পরিণতি 
লাভ করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পৌছেছে । তার কাব্য এই পথ 
পরিক্রমার একটি অন্যতম প্রধান সোপান । 

নবীনচত্দ্র 2 নবীনচন্দ্রও প্রধানত মহাকাব্য (59০) রচনায় 
আপনার প্রতিভার প্রকাশ করেছেন । কিন্তু হেমচন্দ্র অপেক্ষা তার 
রচনায় সরসতা (£05503699) বেশি ছিল। কাজেই তার রচনার 
মধ্যে মাঝে মাঝে আমরা আত্মলীনতার সন্ধান পাখ। কবি মনের 
সঙ্গে পাঠক মনের মাঝে মাঝে নিবিড় সংযোগ 'বটে। ইংরেজি 
কাব্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঈশ্বরচন্দ্র যে একটি নৃতন সম্ভাবনার 
ইজিত করেছিলেন, মধুস্থ্দনের কাব্যে সেটা সফল হয়নি । হেমচক্রর 
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সেট। বুঝেছিলেন কিন্তু 'উপলবন্ধি করতে পারেন নি। নবীনচন্দ্রের 
কাব্যে সে-সম্ভাবনার অনেকখানি সাফল্যের পরিচয় আছে। 
নবীনচন্দ্রের সমগ্র কাব্যে বূপ-বর্ণনার অংশ অত্যন্ত অল্প । গতান্থু- 
গতিক প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে নারীর রূপ বর্ণনা করার 
চেষ্টা তার রচনায় নেই বললেই চলে। অধিকস্ত রূপ বর্ণনায় তিনি 
গতান্থুগতিকতার মোহ ছিন্ন করে স্থানে স্থানে সরসতার পরিচয় 
দিয়েছেন। “অবকাশ রঞ্জিনী'তে “পতিপ্তেমে ছঃখিনী কামিনী” কবিতায় 
একটি নিঃসঙ্গ নারীর চিত্র__ 
“দরিদ্র সম্ভব! আমি সামান্া রূপসী, 
ছিলাম প্রান্তরে ক্ষুত্র কুস্থমের প্রায় ।” 
কিংবা 'কে তুমি” কবিতায় নদীতীরে একাকিনী উপবিষ্ট একটি 
বিষাদময়ী নারীর রূপ, 
“যেন নিদাঘেব আকাশ হইতে 
এবটি নক্ষত্র সরোবর ঘাটে 
পড়েছে খসিয়া ১, 
ইংরেজ কবি /0:455০:6) এর একটি কবিতার রূপ বর্ণনার 
ভাষার সঙ্গে এই অংশগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্ট দেখা যায়, 
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_-শৈবাল মণ্ডিত প্রস্তর খণ্ডের পাশে সে যেন অর্ধলুক্বায়িত একটি 
ভায়োলেট কুসুম, যেন 'আকাশের কোলে একটি নিশুতি তারার 
স্থষমা ।_-বৈশগ্যে (10905119 )র দিক থেকে ইংরেজ কবির উপমাগুলি 
অবশ্য নবীনচন্দ্রের উপমাগুলিকে শ্লান করে দিয়েছে। গোধূলির 
আকাশের প্রথম তারকাটির সুষমা মধুস্দনকেও প্রলুব্ধ করেছিল। বিভিন্ন 
উপমায় এই চিত্রটি* বারবার তিনিও ব্যবহার করেছেন৷ নবীনচন্দ্রের 
কাব্যেও নিরালায় প্রক্ষুটিত কুন্থম এবং সন্ধ্যাকালে সঙ্গীবিহীন একটি 
তারকার চিত্র অন্চান্য উপমায়ও ব্যবহৃত হয়েছে। “রঙ্গমতী” কাব্যে 
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দ_ একটি কুস্থ্ম, 
মধ্যজলে,_ মধ্যাকাশে একটি নক্ষত্ 
মরি শোঁভিতেছে যেন !, 
অন্ঠান্ত রূপকাত্মক প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনায় কবি প্রাচীন চিত্রের 
ব্যবহার অতিক্রম করতে পারেন নি। পিতৃহীন যুবক” কবিতায়, 
আশ্রয় পাদপ যদি প্রভগ্জন বলে 
হয় ধরাতল শায়ী, ঝরে পত্রগণ; 
জলি রবিকরে, ভিজি বরিষাঁর জলে 
আশ্রিত লতিকাপুঞজ হারায় জীবন ।, 
নানাপ্রকার স্ুক্ষ্স বর্ণনা (9819 )-র সাহায্যে উপমাটি মনোরম 
করবার চেষ্টা করলেও, আশ্রয় পাঁদপের প্রতি লতিকার একাস্ত 
নির্ভরের প্রাচীনত্ব ঢাকা পড়ে নি। হেমচন্দ্রের কাব্যের ন্াঁয় নবীনচন্দ্রে 
কাব্যগুলি প্রাকৃতিক উপমায় ভারাক্রান্ত নয়। তবে মাঝে মাঝে 
সুন্দর চিত্র আছে। 'রৈবতক' কাব্যে শৈলর কুস্তল শোভিত কোমল 
আননের প্রতি অর্জুনের সন্গেহ দৃষ্টিপাঁতকে কবি একটি চিত্রের সাহায্যে 
চিরস্তন করে তুলেছেন । 
“সেই ক্ষুত্র মুখখানি, 
অজু আদরে তুলি নিজ বাম করে, 
অন্যকরে সরাইয়া কুঞ্চিত কুস্তল 
দেখিল! সে ক্ষুদ্র মুখ ; যথা! সমীরণ 
সরাইয়া লত। দেখে কানন-কুস্থম |? 
ইহাতে শৈলর কুস্থম কোমল সৌন্দর্য এবং কুন্ুম ও সমীরণের 
সন্সেহ সম্বন্ধের প্রতি ইঙ্গিত থাকায় উপম টি বর্ণনা বৈশছ্যে (6619) 
সার্থক। 
অনুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্র স্থানে স্থানে চিরাচরিত 
রীতির সাহায্য গ্রহণ করেছেন। প্রত্যাখ্যান” কবিতায় একটি যুবক 
ও যুবতীর বিষাদময় বিদায় দৃশ্যের পটভূমিতে, 
“শিশিরের চন্দ্রলোক, বিষাদের হাসি, 
হাসিছে বিষাদ হাসি, তটিনীর নীরে ; 


১২ 


ছুই পার্খে ঝাউশ্রেণী, দীড়াইয়া তীরে, 
গাইছে বিষাদ গীত, অতি ধীরে ধীরে | 
কিন্ত চিরাচরিত রীতির সাহাষ্য গ্রহণ করলেও সরসচিত্রের 
প্রয়োগে এই প্রকার সহানুভূতিশীল প্রকৃতি বর্ণনায় স্থানে স্থানে 
অন্ুপম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, গতান্ুগতিকতার পরিচয় এইস্থানগুলিতে 
ক্ষীণ | 
“রজনীর কানে কানে দুঃখের বারতা 
কহিয়াছি কতশত বলিব কেমনে , 
যামিনী শুনিয়। ছঃখ, দেখি কাতরতা, 
কাদিয়াছে ঝিলিরবে শুনেছি শ্রবণে। 
আধার হদয়াকাশে তারার মতন, 
ফুটিয়া শতেক আশা নিভেছে তখন ।১ 
“অশোক বনে সীতা” শীর্ষক কবিতায় কবি অনুভূতিশীল প্রকৃতি 
চিত্রের যে একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন পুববর্তী বাঙল৷ কাব্যে 
তা দুর্লভ। 
“কোথাও কোন উচ্চ তরুবর 
অরণ্য হইতে তুলি উচ্চতর শির, 
ৰ কারতেছে আকাশের সীম! নিরূপণ।” 
এস্থানে অরণ্য নিবাসী তরুগণকে কেবলমাত্র মানবন্ধ আরোপের 
ছারা সজীব করে তোল! হয়নি, তাদের অনুভূতি মানুষের সহিত 
সম্পর্কের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু পরস্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা করে আকাশের সীম! নিরপণের চেষ্টায় অরণ্যে 
তরুকুল যেন সজীব হয়ে উঠেছে। এরূপ অভিনব উপায়ে প্রকৃতির 
মধ্যে অনুভূতি আরোপ নবীনচন্দ্বের কাব্য প্রতিভার সরসতারই 
পরিচায়ক । রবীন্দ্রনাথের “কথ! ও কাহিনী”ও “শেষশিক্ষা কবিতায় 
অনুরূপ একটি অনুভূতিশীল প্রকৃতি-চিত্র আছে, 
| 'সারি সারি 
উঠেছে বিশান্ম শাল,_-তলায় তাহারি 
ঠেলাঠেলি ভিড় করে শিশু তরুদ্বল 
আকাশের অংশ পেতে !, 
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ভাবানুষঙ্গী প্রকৃতিচিত্র নবীনচন্দ্রের কাব্যে ছুলভ নয়, কিন্তু কবি 
সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে চিরাচরিত রীতিরই অনুসরণ করেছেন। ঈশ্বরগপ্ত 
অথবা হেমচন্দ্রের মতে। প্রকৃতি চিত্র থেকে নীতি সংগ্রহের কোন উগ্র 
চেষ্টা নবীনচন্দ্রের কাব্যে স্থান পায় নি। তবে ছুই এক জায়গায় 
নীতি সংগ্রহের ক্ষীণ চেষ্টা আছে। কিন্তু তার মধ্যে কবিত্বের 
স্পর্শ লেগেছে । “জুমিয়া জীবন কবিতায়,. 
ব্যাঁপিয়! নয়ন-পথ পর্বত লহরী 
উৎথিত আঁকাশে,_এই পাঁতালে পতিত, 
এইরূপে উঠে পড়ে, 
নরভাগ্য চিত্র করে, 
দূরে নীল মেঘে নেত্র করে প্রতারিত !, 
প্রকৃতি বর্ণনায় নবীনচন্দ্রের কাব্যে বৈচিত্রের সন্ধান আছে। 
ঈশ্বরগুপ্তের মতো প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে চাওয়ার চেষ্টা, চিরাচরিত 
বর্ণনার আশ্রয়ে প্রকৃতি চিত্র ফুটিয়ে তোলা, একটা বিশিষ্ট মেজাঁজ 
৩০০০৭) নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে, “আপন মনের মাধুরী' স্পর্শকে সঞ্চারিত 
করে দেওয়। এবং মাঝে মাঝে সে চেষ্টার বিফলতা-__সমস্তই নবীনচন্দ্রের 
কাব্যকে দোষে-গুণে বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য দান করেছে। 
প্রকৃতির প্রতি গতান্থুগতিক দৃষ্টি বিবজিত চোখে তাকানোর চেষ্টা 
নবীনচন্দ্রের কাব্যের বনুস্থানকে গৌরবান্বিত করেছে। 'বুড়ীমজল' 
কবিতায় বারাণসী ঘাটের চিত্রটি বাস্তবধমী, 
“কিবা শোভা আলো তরদে নাচিয়।, 
প্রতিবিষ্বে শত সহম্র হইয়। ; 
ষেন একখণ্ড আকাশ খসিয়া, 
বারাঁণসী ঘাটে রয়েছে ভাসিয় ৷, 
একখণ্ড আকাশ বারাণসীর ঘাটে ভেসে থাকার বর্ণনায় প্রকৃতির 
দিকে চোখ মেলে দৃষ্টিপাত করার পরিচয় আছে। অন্যত্র “চিত্র” 
কবিতায়, 
“দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাত্রমাসে ভরা, 
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন 
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ভরাগঙ্গার পুর্ণ জলোচ্ছাসের মন্থর গতি কবির প্রত্যন্ষ দৃষ্টির স্পর্শে 
সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। “রঙ্গমতী কাব্য'এ চন্দ্রকলার গীতে বারমাসিয়ার 
মতো! একটি অংশের অবতারণা করা হয়েছে। অন্তান্ত মাসের 
প্রাকৃতিক বর্ণনা গতানুগতিক । কিন্তু পৌষের বর্ণনা কবি-ৃষ্টির 
পরিচয়ে সমুজ্জল, 


“পৌষের প্রভাত কালে বসি খেজুরের ভালে 
হুলু দেয় ভূঙ্গরাঁজগণ , 
আনন্দে আকাশে ডাকে লুঠে টিয়। ঝীকে ঝাঁকে 
শস্য ক্ষেতে সোনার যৌবন ।, 


খেঁজুরের ডাল, টিয়াপাখি ইত্যাদি উপাদান চিত্রটিকে বাস্তবতা 
(92119 )র সৌন্দর্য দান করেছে । উপরস্থ প্রকাশভঙ্গির সুষ্ঠতায় 
পৌষের প্রভাত কালটি কাব্যে ধরা পড়েছে । “বৈবতক' কাব্যে একটি* 
বর্ষাদৃশ্য এমনি কতগুলি বাস্তব চিত্রের সাহায্যে সুন্দর হয়ে উঠেছে। 
গম্ভীর চিত্র-সংযোৌগ না! থাকাতে মহাকাব্যেব গৌবব হয়ত ক্ষুগ্ 
হয়েছে কিন্তু কবির বাস্তবচিত্রের প্রতি আকর্ধণ উদঘাটিত 
হয়েছে ।- 


**্ছুই চার দশ-_ 
পড়িতে লাগিল ফোটা , ছুটিল গোপ।ল 
হাপ্ধাববে উচ্চপুসে তকর আশ্রয়ে । 
আমরা রাঁখালগণ বালক বালিক।-- 
কেহ গিরি কোটরেতে, কেহ তক্তলে-_ 
প্রশস্ত পলব ছত্রে_-লইনু আশ্রয় । 
কেহ বনকদলীর, কচুব পাতায় 
নিবারিছে বৃষ্টিধারা, 
নিজের চোখে দেখা প্রকৃতি চিত্রকে কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করা 
এবং বাস্তব চিঞ্চের প্রতি এই,আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কবির সংস্কারাচ্ছন্ন 
একটি দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল এবং সে দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশের স্থানও বড়ো অল্প 
নয়। “সায়ং চিন্তা” কবিতায়, 
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'রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি সুন্দরী 
ললাটে সিন্দুর বিন্দু পরিল তখন, 
রবি অস্থমিত প্রায়, স্থবর্ণে মণ্ডিত কায 
উজলিয়া গগনের স্থনীল প্রাণ, 
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদদ্িনী |, 
অথব! “পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী" কবিতায়, 
প্রভাত গগনে 
বিরাজিত সেই শ্বর ; নিঝরিণী জলে 
কল্লোলিত ; মর্মরিত শ্যাম পত্রদলে। 
কুস্ম সৌরভ সহ বহিত পবন, 
গাইতেন বনদেবী প্রতিধ্বনি ছলে-_ 
কুরঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া শ্ববণ।, 
,  “মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমার কথোপকথনের খানিকটা 
ছায়াপাত এই অংশটির মধ্যে আবিকফ্ষার করা যায়। এখানে কবির 
দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবচিত্রের সাহাষ্যে প্রকাশিত হয় নি, প্রকৃতির দিকে 
চে'খ মেলে তাকাবার চেষ্টাও ক্ষীণ। সংস্কারের মায়াকাজল 
কাবির স্বাভাবিক দৃষ্টিকে প্রতারিত করেছে । 
নবীনচন্দ্রের কাব্যের বহুস্থানে এই সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতির 
দিকে তাকাঁবাঁর চেষ্ট। প্রকৃতির মধ্যে মানবত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত। এপতৃহীন যুবক" কবিতায় সূর্যোদয়ের বর্ণনা, 
“তোমার উদর দেব! বন্থুধা কামিনী, 
কি সুন্দর বেশে মরি! শোভিছে এখন; 
সহন্ম তরঙ্গকর প্রসারি তটিনী 
তোমাকে প্রণয় ভরে করে আলিঙ্গন |, 
'কীতিনাশা' কবিতায় নদীর গম্ভীর মন্থর গমনকে কবি মানবত্ব 
আরোপে সুন্দর করে তুলেছেন, 
“আনন্দে ষেমতি 
বিজয়ী বীরেন্দ্র যায় মৃদুমন্দগতি 
উপেক্ষি বিজিত শত্রু, চলেছে তেমতি 
উপেক্ষিয়। ভগ্ণতীর |, 
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এরৈবতক'কাব্যে 
“মেঘ পশ্চিমাকাঁশ রয়েছে চাহিয়]। 
উড়িতেছে ঝড়বেগে মুক্তকেশরাশি,__ 
এই মানবত্ব আরোপগুলিতে কবিত্বের পরিচয় আছে সন্দেহ নেই। 
কীতিনাশ! সগর্ব পদক্ষেপে উপেক্ষমান জয়ী যোদ্ধার সঙ্গে তুলনায় 
কবিত্বময় গভীর সন্ধান আছে। কিস্তু চিত্রগুলির ব্যবহারে কবি 
সংস্কারমুক্ত হতে পারেন নি। 
বাইরের কোনো দৃশ্য থেকে আপনার অস্তলেণক অভিসার করার 
প্রয়াস হেমচন্দ্রে সম্পূর্ণ সফল হয়নি । নবীনচন্দ্রের কাব্যও মোটামুটি 
সে বিফল প্রয়াসের কাহিনী । অনেক সময় কবি নৈসগিক কোনে 
দৃশ্যের সঙ্গে আপনার মনের ভাব জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, অন্তরে 
অন্তরে তাদের মিলন সাধিত হয় নি। “সায়ংচিন্তা” কবিতায় কৰি 
ডুবাতে দ্িবসশ্রম বিস্মৃতি সলিলে; এক গিরিশিখরে উঠে প্রকৃতির 
শৌভ। দর্শন করলেন । বর্ণনাটি গতানুগতিক বর্ণনার শেষে একটি 
রাখাল শিশুকে খটনাস্থলে উপস্থিত করে কবি তাকে উপলক্ষ্য করে 
নিজের চিন্তাক্সোত প্র।কৃতিক দৃশ্টির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন । নিজের 
শৈশবের স্ফুতি, 
“আমিও ইহার মত ছিলাম হন্দর 
ছিলাম প্রম ক্রথে জ্বপ্রসন্ন মনে” 
দেশের স্বাধীনতার চিন্তা, 
“নাহি জানে নিজেদের অবস্থা কেমন 
নহে ভারতের ভাগ্যে বিষন্ন অস্তর | 
ইত্যাদি আরও অনেক চিন্তার শ্রোতের অবাধ গতি কাব্যটিতে 
স্থান পেয়েছে কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে সমন্বিত হয়নি । 
নবীনচন্দ্র কিন্তু হেমচন্দ্র থেকে প্রকৃতি বর্ণনায় এক পদ অগ্রসর 
হয়েছিলেন। গ্ীর অনেক -্প্রকূতি বর্ণনায় দৃশ্বা সাজাঁবার মধ্যে যে 
নির্বাচন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি হেমচন্দ্রে অনুপস্থিত | 
কবির এই নির্বাচন প্রতিভাতে আত্মলীনতার আভাস আছে এবং 
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প্রকৃত নিসর্গ-কবিতাঁর সুচনা আত্মলীনতাকেই অবলম্বন করেই 
প্রকাশিত হয়। “পিতৃহীন যুবক" কবিতায় নিশুতি রাত্রির চিত্র, 
“যামিনীর সুমধুর নৃপুর নিকণ 
বিল্লিরবে ভািতেছে দিগদদিগস্তর 
পাখার প্রহার শব্ধ করিছে কখন 
ভগ্রনিন্্র পক্ষীগণ বৃক্ষের উপর |” 
এই বর্ণনায় সংস্কারবিহীন দৃষ্টিতে অল্প কটি চিত্রের সাহায্যে 
অন্ধকার রাত্রির রহম্যময়তার রূপ দেওয়া হয়েছে। দৃশ্য নির্বাচনে 
কবি-মনের স্পর্শ লেগেছে । অন্থত্র একটি মধ্যাহ বর্ণনায়, 
«কেবল বায়সগণ মুদিয়া-নয়ন 
কাতরে ডাকিতেছিল তৃষ্ণাভগ্ন স্বরে ; 
গাঁভীগণ তকতলে মুদিয়া নয়ন 
রোমন্থ করিতেছিল ব্লাস্ত কলেবরে |” 
এখানে গোটাঁকয়েক বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যকে শুধু একত্র জুড়ে 
দেওয়। হয়নি দৃশ্ঠ সমাবেশের মধ্যে কবির নিবাচন রুচির পরিচয় 
আছে। নিজের চোখে প্রকৃতির দিকে না তাকালে প্রথম শ্রেণীর 
প্রকৃতি বর্ণনা করা সম্ভবপর নয় সত্য কিন্ত চোখ মেলে দেখে কবি 
প্রকৃতির যেটুকু বর্ণনা করবেন তাই ষে প্রকৃতি-কাব্য হয়ে উঠবে তার 
কোনে নিশ্চয়তা নেই। কৰি যখন সাদা চোখে প্রকৃতির দিকে তাকান 
তখন প্রকৃতি জড়বস্তই থেকে যায়, কিন্তু দৃষ্টির বিশেষ একটি অবস্থায় 
যখন প্রকৃতির দিকে তাকান, তখন প্রকৃতি রসবস্ত হয়ে ওঠে। 
নবীনচন্দ্রের মধ্যে সে বিশেষ দৃষ্টি কিছু পরিমাণে ছিল। তাই তিনি 
চোঁখে দেখা প্রকৃতিচিত্রের পরস্পর বাচ্ছন্ন খণ্ড অংশগুলিকে বিশেষ 
রস্থষ্টিব দ্বারা একটি অখগ্ুনুরের সমন্বয়ের মধ্যে আনতে পেরেছিলেন । 
এই সমন্বয়ের পরিপূর্ণ বিকাশ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে । 
বিহ্ারীলাল : রবীন্দ্রনাথের পৃবে বাঙলা কাধ্যের নিসর্গগ্রীতির 
ধারায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য স্থান 'বিহারীলালের । যে গভীর 
আত্মলীন দৃষ্টি রবীন্দ্র-কাব্যকে মহিমান্বিত করে রেখেছে তার প্রথম 
আভাসটি বিহারীলালের কাব্যে অভিব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল । বিহারী- 


২১৮৮ 


লালের আবি9াঁব জন্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “সেই উষালোকে 
কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল ॥ 
ভোরের পাখির কণ্ঠ বেজে ওঠে পূর্বাশায় নব আলোকের ঠিক পূর্বে। 
বঙ্গস।হিত্যে রবীন্দ্রনাথের নান। বৈচিত্র্যময় প্রতিভার আলো বিচ্ছরিত 
হবার পূর্বেও তেমনি বিহারীলাল আপন স্থুরে গান ধরেছিলেন। তাই 
বিহারীলাল ভোরের পাখি । তিনি বঙ্গসাহিত্যে বা বাঙলার কবিতা 
রাজ্যে যে কোনো যুগাস্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তা নয়, তিনি 
একটি আগতপ্রায় নবযুগের আভাস দিয়েছিলেন মাত্র। দিবসের 
শতকর্ম বিজড়িত কোলাহলের মধ্যেও যেমন রসজ্ঞ শ্রোতার চিত্তে 
প্রভাতের অস্পষ্ট কাকলি মু ঝঙ্কার তুলতে থাকে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ রসজ্ঞ গুণগ্রাহীর কাব্যে বিহারীলালের কবিতার সুরের স্পর্শ 
স্পষ্টতই রয়ে গিয়েছে । 


বিহারীলালেব কাব্যের সর্বপ্রধান নৃতনত্ব তাহার গীতি কবিতান্থলভ 
(155109] 49211) আতিতে। অল্প পরিসরের মধ্যে মানুষের 
রসান্ৃভূতিকে প্রকাশ করাই গীতিকবিতার ধর্ম। বৈষ্ণব কবিতাগুলি 
মানব হৃদয়ের বৈচিত্র্যময় প্রেমান্ৃভৃতির রসঘন প্রকাশ। কাঁজেই 
বৈষ্ণব কবিতাগুলি গ্রীতিকবিতা। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার জ্থুর এবং 
বিহারীলালের কবিতার সুরের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে এবং এই 
পার্থক্যের অভিব্যক্তি আধুনিক গীতিকবিতাঁর অন্থা একটি বৈশিষ্ট্ে। 
আধুনিক গীতিকবিতা শুধু মানুষের অন্তরের অন্ৃভুতিরই ভাষা নয়। 
এটি বিশেষ করে কবির বাক্তিসত্তার প্রকাশ । বৈষ্ণব কবিতায় 
রাধাকৃষ্ণপ্রেমের রপককাহিনী এবং অন্যান্য অনেক ধর্মীয় প্রথার গণ্ডি 
(007.৮9170009110) থাকায় কবিব ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ 
করার পথে অনেক অন্তরায় ছিল । মাঝে মাঝে প্রতিভাশালী কবির 
রচনায় কবির অন্তরের সুদুর স্পর্শ লাভ করেছে বটে কিন্তুসে 
স্পর্শীনুভূতি 'বাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মধ্য দিয়ে শোধিত আকারে 
এসেছে । কবি হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের সোজাসুজি কোনো সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয়গ্লি। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিহারীলালের আবি9াবের পুরে 
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নিধুবাবু, রাম বস্থ, হরু ঠাকুর, শ্রীধর কথক প্রভৃতি কবিগণ যে 
গীতিকবিতার ধারায় দেশকে প্লাবিত করেছিলেন তাদের ন্ুরুও 
অকৃত্রিম । কিন্তু সেখানেও কবির অন্তরের স্পর্শ সোজাসুজি পাঠকের 
কাছে পৌছয় না। কবিমনের সহিত গ্লাঠকচিত্তের যে প্রত্যক্ষ 
অন্তরঙ্গতা, যে সোজাসুজি ভাবের আদান প্রদান তাই আধুনিক 
গীতিকবিতার মূল উপাদান । বিহারীলালের কাব্যে এই জিনিষটিই 
আভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এরই চরমত্ব। 
গীতিকবিতাস্ুলভ আবেদন, কাব্যের মধ্যে কবির ব্যক্তিজীবনের স্পন্দন 
কবির ছোটো ছোটো আশ! আকাজ্ষার গভীর স্পর্শনুভৃতির 
পরিচয় বিহারী কাব্যেই সর্বপ্রথম স্পষ্ট আকারে লাভ করা যায়। 
তার প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রেও এই ব্যক্তিপুরুষের প্রকাশ হয়েছে। 
'বঙ্গসুন্দরী” কবিতা কবির অনন্ত বাসনা, কবিমনের অফুরন্ত 
আকাজ্ষার অভিব্যক্তি। কবি কোলাহলময় নগর পরিত্যাগ করে 
স্রদূর নির্জন নামহীন পল্লীতে চাষীদের সংসর্গে শান্তিময় জীবন 
যাপনের জন্য ব্যাকুল। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীব মধ্ো, পশুপক্ষী 
ইত্যাদির সঙ্গে বাস করবার মধ্যে যে বৈচিত্রাময় আনন্দ কবির 
অন্রভূতিকেও স্পন্দিত করেছে। বর্ষার ঘোব নিশিতে মেঘে মেছে 
আকাশ যখন অন্ধকাব হয়ে আসবে, বিদ্যুৎ ঝলসিত আকাশ 
গর্জন কনবে, সে নিশীথ রাত্রিতে কবি নির্জন-কুটির-ব।সের আনন্দও 
উপলব্ধি করেছেন । শুধু তাই নয়, 


“কভৃ ভাবি সমুদ্রের ধারে, 
থা হেন গর্জে একবারে 
প্রলয়ের খেঘ-সজ্ব 

প্রকাণ্ড গ্রকাও ভঙ্গ 
আক্রমিছে গজিয়। বেলারে । 


সেই তরঙ্গ শব্দ মুখরিত সমুদ্রবেলায়ও কবি মানস-ভ্রমণ করে এসেছেন । 
এই কবিতায় ভাবের প্রকাশে কবি আমাদের নিকট যতটা অন্তরঙ্গ 
হয়ে উঠেছেন, পূর্ববর্তী বাঙলা কাব্যে তার পরিচয় নেই। হেমচন্দ্র 
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এবং নবানচন্দ্রেরও অবশ্য এরূপ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার বাঁসন! ছিল কিন্তু 
সে বাসনার প্রকাশ অতি ক্ষীণ। ধরণীর বৈচিত্র্য উপভোগ করবার 
এই যে বানা সেটা রবীন্্রনাথে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। 'বশন্ধবা? 
কবিতা সে বাঁসনারই সংগীত; “নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাঁয়ও 
কৰি মনের উচ্ছলতা নিঝ'রের রূপে আপনার প্রকাশ খু'জেছে, 

“আমি শিখর হইতে শিখরে ছুটি 

ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব। 

হেসে খলখল, গেয়ে কলকল 

তালে তালে দিব তালি ।” 


নবীনচন্দ্রের কাব্যে প্রকৃতি বর্ণনায় আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গির কথা 
আলোচনা কর! হয়েছে। সে আত্মলীনতা প্রকাশিত হয়েছে দৃশ/ 
বর্ণনায় কবির নিবাচন-রুচির মধ্য দিযে । চোখে দেখা প্রকৃতিচিত্রের 
সমস্তটাকেই কবি লেখনীতে রূপ দিতে চেষ্টা করেন না, প্রকৃতি থেকে 
তারসে সময়কার মেজাজের অনুরূপ কয়েকটি দৃশ্য নির্বাচিত করে 
নেন। বিহারীলালে এই নিধাচনরুচির পরিচয় স্পষ্ট আকার ধারণ 
করেছে। “সারদামঙ্গল' কাব্যে একটি দ্িপ্রহর বর্ণনা, 
“ঠিক বেল! দ্বিশুহর। 
দিনকর খরতর, 
নিঝুম নীরব সব- গিরি তক লত1। 
কপোতীন্ুদূর নে 
ঘুখু_ ঘু ক*%ণ স্বনে 
কাদিছে বলিয়া যেন শোকের বারতা |” 
অন্যত্র "রৎকাঁল' কাব্যে মধ্যাহ্ন আকাশের রূপ, 
“বিমল নীল নিথর শৃন্া, 
শূহ্য,-শৃত্য-শৃহ্য-অগম শূন্য , 
দূর-অতিদূব ছু পাখ! ছভিষে 
শকুন ভাঙ্গিয়ে যায় ।” 
কেবলমাত্র শকুন ভেসে যাবার চিত্রে দিপ্রহরের উদাস দিগন্ত- 
ব্যাপ্ত অনন্ত আকাশের মুন্তি যেন আমাদের চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে 
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হেমচন্দ্র প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গভীর অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিত 
করিয়াছিলেন, 
হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন__ 
বাধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি ।” 


বিহারীলাল শুধু সে অন্তরঙ্গতার সংবাদ দিয়েই নিরস্ত হন নি। 
তিনি প্রকৃতির প্রেমিকারপে সাজিয়ে তুলে তার সৌন্দর্ষটুকু উপভোগ 
করবার প্রয়াসা, 
প্রণয় করেছি আমি 
গ্রকৃতি রমণী সনে 
যাহার লাবণ্যচ্ছটা 
মোহিত করেছে মনে ।; 
প্রকৃতি সুন্দরীকে তিনি মানবত্ব আরোপের সাহায্যে অন্ুুভূতিশীল 
করে তুলেছেন। মানবত্ব আরোপের উপাদানগুলি প্রাচীন হলেও 
কবির অন্তরঙগতা ও ভাঁবাতিশয্যে সেগুলি সজীব রূপ ধারণ করেছে । 
মেঘমালায় প্রকৃতি সুন্দরীর কেশ, শ্বেতমেঘরূপ তাহার বসন অঞ্চল, 
চঞ্চল বাতাসে লীলাভরে উড়িতে থাকে, সমুজ্জল তারকাগণ তার 
হীরক ভূষণ ; শুধু তাই নয়, 
“হেলিয়ে শ্তবক ভরে 
মরি কত লীন্দা করে, 
পয়োধর ভাব ভরে 
টলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ।, 
পাশ্চাত্য কবি 12545 এর ন্যায় প্রকৃতি কবির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন । প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসাও 
[690 এর মতই ইন্ড্রিয়নুগ (62551017066) | 
কালিদাসের কাব্যের মহাদেবের হৃদয় হরণ করবার জন্য সজ্জিত 
পাব্তীর গমনের বর্ণনার সঙ্গে এই অংশের'রূপবর্ণনার সাঁদৃশ্য সহজেই 
চোখে পড়ে। প্রকৃতিসুন্দরীর শুধু রূপই আছে তা নয়, তিনি 
শসক্দীতময়ীও, 
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পাখীর ললিত তান 
প্রাণপ্রিয় গায় গান, 
উদাস করয়ে প্রাণ 
স্থধা বরষে শ্রবণ, 
প্রকৃতির সহিত এইরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গতা৷ বিহারীলালের পূর্বে বাঙলা 
সাহিত্যে ছুলভ। 
বাঙলা সাহিত্যে বিহারীলালের সর্দশ্রেষ্ঠ দাঁন রোমান্টিকতা 
(0079170101517)1| আত্লীন দৃষ্টিভঙ্গি রোমান্টিকতা ([২01709.1) 001510) 
বা মিষ্টিকতায় 0550০50) আপনাকে প্রকাশ করে। মিষ্টিকতা 
(155001500) এবং রোঁমান্টিকত। (01091) 61015102) ছুইই বিহারী- 
লালে উপস্থিত। প্রকৃতির প্রতি বিহারীলালের 'রোমার্টিক 
(7২০০৪০6০) দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র্যের সন্ধান আছে। কবি প্রকৃতির 
দিকে দৃষ্টিপাত করে একটি রহস্তান্ুভৃতির সন্ধান পেয়েছেন, জমগ্র 
বিশ্ব-সৌন্দর্ষের অন্তরে অধিষ্ঠাত্রী যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মী, সেই অজ্ঞাত 
রহস্যময়ী মূত্তি দৃব-দুরান্তর থেকে আভাসে-ইজিতে কবিচিত্তকে 
আহ্বান করেছে। কবি তার মধুময় বাণী, তার রূপের আভা, 
তার একটু স্পর্শস্খ পেয়েই আনন্দে আত্মহারা, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
জানবার বা! কাছে পাবার বাঁসন। নেই। সারদামঙ্গলের প্রথমেই, 
একে তুমি ত্রিদিব দেবী বিরাঙ্গ হৃদি-কমলে ! 
নধর নগনা লত। মগন। কমলদলে | 
এরূপ বর্ণনা চিররহস্যময়ী সৌন্দর্যলক্ষ্মীরহ ৷ অন্যত্র এই রহস্তময়তা 
আরও ঘনীভূত হয়ে উঠেছে ।__ 
'ভোরে শুকতার। রাণী 
কি যেন দেখাঞ্ধ আমি 
বুঝিতে পারি না, শুধু আখি ভরি দেখি তায়।, 
“সাধের আসনের ভিতরেও এই রহস্যময়ী প্রকৃতির তথা সৌন্দর্যের 
অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর আভাস দেখিতে পাওয়া যায় ।-_ 
“ধেয়াই কাহারে দেবী! নিজে আমি জানিনে, 
কবিগুরু বাল্সিকীর ধ্যান-ধনে চিনিনে। 
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মধুর মাধুরী-বাল। 
কি উদ্দার করে খেলা ।-- 
অতি অপরূপ বূপ দেখাইতে পারিনে |, 


শরৎকাল' কাব্যে প্রকৃতির মধ্যে অনস্ত সম্ভাবনার আভাস 
পেয়েছেন কিন্তু সে সম্ভীবনার ইঙ্গিত তাহার মনে স্পষ্টরূপ লাভ 
করেনি । প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাই কবি রহস্যময় (২:00721)00) 
আনন্দলাভ করেছেন । 
দূরে দূরে নীল জলে 
ছু একটি তাবা জলে, 
আমার মুখেব পানে দীপ. দীপ চায়, 
ওদের মনের কথা বুঝ! নাহি যায়।' 


রোমান্টিক (0২০774761০) তথা! আত্মলীন (১০১০০৮৮০) কবিদের 
ধর্মই এই যে তারা বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করে আপনার 
অন্তলোকে চলে যান। বাইরের প্রকৃতি সেই অস্তলেণকে একটি 
স্বতন্ত্র জগৎ স্থষ্টি করে। সে-জগতে অপূর্ণত। নেই, আছে পরিপূর্ণ 
তৃপ্তির অন্ুভূতি। আপনার অন্তলেকের এই জগতের শোভামুগ্ধ 
কবি যখন আবার বাইরের প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দান করেন, তখন 
বাইরের প্রকৃতির অপূর্ণতা তার চক্ষে প্রকট হয়ে ওঠে । পারিপাণ্থিক 
এই জগৎ তখন তাহাকে আর তৃপ্ত করতে পারে না। এই অতৃপ্তিই 
বোমান্টিক-বিষাদ (17২02021160 1১151277015015 )। বিহারীলালের 
কাব্যে এই বিষাদের সবুর ভুল করবার কারণ নেই। সারদামঙ্গল 
কাব্যে, 
“কেন গে! ধরণী রাণী 
বিরস বদন খানি, 
কেন গে বিষঞ্ন তুমি উদার আকাশ, 
কেন প্রিয় তরুলতা৷ 
ডেকে নাহি কহ কথা, 
কেনরে হৃদয় কেন শ্মশান উদাস !, 
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'শরৎকাল' কাব্যেও এই রোমান্টিক (79229170০ ) বিষাদের সুর 
আছে। 
চাহিতে আকাশ পানে 
কি যেন বাজিছে প্রাণে 
কাদিয়। উঠেছে ষেন তাব। সমুদয় |” 
“নিসর্গ সন্দর্শন” কাব্যেও এই রোমানটিক বিষাদের সুরই 
পরিব্যাপ্ত, 
“সেই সুর্য আলে করে রয়েছে ধরণী 
সেই সৌদামিনী খেলে নীরদ মালায়, 
কল কল কোরে বহে সেই স্থরধুনী, 
কিন্ত সেই সুখ এর! দেয় না আমায় ।” 
এই যে রোমানটিক বিষাদের স্থুর এর মধ্যে পাশ্চাত্য কবিব 
শেলির অন্থুরণন রয়েছে। শেলির কাব্যে এই রোমানটিক বিষাদ 
চরমত্ব লাভ করেছিল । শেলীর সৌন্দর্য পিয়াসী চিত্ত আপনার 
অন্তরে একটি কল্পলোক স্থষ্টি করেছিল। দে আদর্শ কল্পলোকের 
সঙ্গে তুলনায় বাহ্যিক জগতের অপূর্ণতা শেলীবৰ মনে গভীর বেদনা- 
বোধ জাগিয়েছিল। শেলীর প্রায় সমগ্র কাব্যই সে বেদনার 
কাহিনী । রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই বিষাদের পরিচয় তার কাব্যে 
অপুবতা দিয়েছে । প্রকৃতি অথবা প্রেমাস্পদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 
রোমানটিক তৃপ্তি খুঁজে না পেয়ে মাঝে মাঝে এই জগৎ এবং জীবনকে 
অতিক্রম করে পূর্ববতী জীবনে তার সন্ধান করেছেন । 
€তোমার মৃতিকাসনে 
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ 
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনী দিন 
যুগ যুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে 
উঠিয়াঁছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি 
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু ।* 
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অথব। 
«আমর! ছুজনে ভাদিয়া এসেছি 
যুগল প্রেমের শোতে, 
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হতে ।, 
বিহারীলালের প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিতে এই বন্থবর্ষের এবং বন্ছ্‌ 
জীবনের অস্তরঙ্গতার কাহিনী নেই। কিন্তু, ঘুমস্ত প্রিয়ার দিকে 
তাঁকিয়ে শরৎকালের একটি সুন্দর রজনীতে তার মনে হয়েছে ।__ 
সদাই দেখিরে ভাই 
তবু ষেন দেখি নাই, 
যেন পূর্ব জন্মকথ| জাগে মনে মনে ।” 
রোমানটিক দৃষ্টিভঙ্গির আনন্দময় রহস্তময়তা যখন কবি-মনের 
একটি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হয় তখনই রোমানটিক রাজ্য 
থেকে কবি মিষ্টিক রাজ্যে প্রবেশ করেন। রোমানটিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির 
যে ইঙ্গিতগুলির প্রকাশ ছিল অস্পষ্ট, আবছা মিস্তিক দৃষ্টিতে সে 
ইঙ্গিতগুলিই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তরালে এক বিরাট সত্তার 
সন্ধান দেয়। রোমান্টিক দৃষ্টির অজ্ঞাত রহস্যময়তা থেকে কৰি তখন 
অসীমের দিকে অভিসার করেন। বিহারীলালও রোমানটিক জগৎ 
থেকে প্রায়ই মিস্তিক জগতে অভিসার করেছেন। সমস্ত সৌন্দর্যের 
অন্তরে অধিষ্িতা সৌন্দর্যলক্্মীর সুুদূব রূপের আভাস দেখেই তিনি 
শুধু মুগ্ধ হননি, জগতের সমস্ত সৌন্দর্য প্রকাঁশের পশ্চাতে সেই 
সৌন্দর্য-লক্্মীর স্পর্শের সন্ধান পেয়েছেন। 
“যেন তারে হেরি হেরি 
শৃণ্যে শৃণ্যে ঘেরি ঘেরি 
রূপসী টাদ্দের মাল! ঘুরিয়! বেড়ায় 
চরণ কমল তলে 
নীল নভ নীল জলে 


কাঞ্চন কমল রাক্তি ফুটে শোভ। পায়। 
আন্থাত্র 
কবিতার জন্ম হয় তোমার“কিবণে 


ফুটে ওঠে বসস্তের ফল ফুল বনে।ঃ 
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এই সৌন্দর্ষলক্গমী বা সারদ। শুধু প্রকৃতির অধিষ্ঠীত্রী দেবী নন। 
প্রেয়পী নারীর সৌন্দর্য এবং মাধূর্ষে, শিশু-মুখে হাস্তোজ্জল 
সরলতায়--সমগ্র বিশ্বস্থষ্টির অস্ত:স্থলে এরই লীলাময় রূপের প্রকাশ । 
৮০:59:60 এর কাব্যের প্রকৃতির পশ্চাতে অসীম সত্তার ন্যায় 
ইনি কেবল কল্যাণময়ীই নন; ইনি সৌন্দর্যরূপে আমাদিগকে মুগ্ধ 
করেন, প্রেমরূপে আমাদিগকে পবিত্র করেন, মঙ্গলরূপে আমার্দিগকে 
বিধৃত করেন এবং জ্ঞানরূপে আমাদের হৃদয়কে উদ্ভাসিত করেন। 
এই সারদ! বা সৌন্দর্য-লম্মীর পদপ্রাস্ত থেকেই কবির সমস্ত গভীর 
রসান্থৃভূতির উৎস। 
নিসর্গ বর্ণনায় সরসতা। ( ££59117655 ) রোমানটিক কবিদের একটা 
বিশেষ লক্ষণ । গতানুগতিক বর্ণনার চিবাচরিত সংস্কার ছেডে তাহারা 
একটি নৃতন দৃষ্টিতে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে চেষ্টা করেন। সে 
দৃষ্টির পশ্চাতে একটা মেজাজ (1০০৭) হয়তো চিত্রগুলি সব সময় ঠিক 
বাস্তব হয়ে উঠে না, রোমান্টিক কবিস্থলভ একটা অস্পষ্ট কুহেলিকা 
হয়তো তাদের দেহে লগ্ন হয়ে থাকে, কিন্তু চিত্রগুলি সবদাই সরস, 
সংস্করাচ্ছন্ দৃষ্টি তাদের প্রতারিত করতে পারে না। বিহারীলালের 
কাব্যেও এইরূপ সরস নিসর্গচিত্র আছে । শরৎকাল' কাব্যে, 
“নৌকায় প্রদীপ জলে 
তাবক। ফটেছে জলে 
জলতলে ঝলমলে বিশাল মশাল ।, 
অথবা “নিসর্গসন্দর্শন' কাব্যে, 
“অসংখ্য অসংখ্য তার। চোখের উপর, 
প্রান্থরে খছ্যোত যেন জলে দলে দলে 3 
স্বানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্র-নিকর 
কতস্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে ।' 
এই বর্ণনাগুলির*মধ্যে চিরাচরিত রীতির অনুসরণ নেই। বিশেষ 
করে দ্বিতীয় ব্র্ণনটিতে রোম্টিক কবিস্ুলভ একটি রহস্যময়ূতাঁর 
আভাস আছে। “শরৎকাঁল” কাব্যে । 
বাতাসে তরুর তলে খেল। করে ছায়।, 
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অথবা, 
স্বপনে সাবের তারা মেলিছে নয়ান।, 
ইত্যাদি বর্ণনাগুলিও কবিত্বপূর্ণ দৃষ্টির পরিচায়ক এবং সরস প্রকাশ 
ভঙ্গিতে সমুজ্জল। রবীন্দ্রনাথের মতো! ছায়াকে মঞ্জীর বাজাতে না 
পারলেও, বিহাবলালের তরুতলে ছায়ার খেল৷ সার্থক হয়ে উঠেছে । 
তারকার স্বপনে নয়ন মেলাতে রহস্তময়ত৷ পরিকৃত হয়ে আছে। 
“সারদামঙ্গল' কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনাটি অনবদ্ 1__ 
“অসীম নীরদ নয়, 
এ গিরি হিমালয় । 
উথুলে উঠেছে যেন অন্ত জলধি , 
ব্যেপে দিগ দিগস্তর, 
তরঙ্গিয়া ঘোরতর, 
প্রাবিয়।৷ গগনাঙ্গণ জাগে নিববধি |” 
এই বর্ণনায় হিমালয়েব বিবাটত্ব এবং রহস্যময় স্থিতিব পরিচয় 
আছে। রবান্দ্রনাথের, 
“হে গিরি যৌবনে তব যে দুর্দাম অগ্রিতাপ বেগে, 
আপনারে উৎসারিয়। মারিতে চাহিয়াছিলে মেঘে' 
ইত্যাদি বর্ণনার সঙ্গে এই অংশটির বর্ণন। বৈশগ্য (৫9011 ,-এব 
প্রচুর সাদৃশ্য আছে। হিমালয়ের বিরাটত্ব বর্ণনা এইস্থানেই শেষ হয়ে 
যায় নি। 
বিটিক। দুরন্ত মেয়ে 
বুকে খেলা করে ধেয়ে |, 
যে ঝটিকার প্রচণ্ড বিক্রমে সমস্ত প্রকৃতি সন্ত্রস্ত, হিমালয়ের বক্ষে 
তার উদ্দাম পদচারন! নেহময় পিতার অস্কে চঞ্চল! কন্তার ছ্রস্তপনারই 
মতো । ' কালিদাসস্ুলভ ব্যঞ্জনার দ্বারা এই অংশটিতে হিমালয়ের 
বিবাট্রূপ অঙ্কিত হয়েছে । তারপর, 
“ওই মেরু উপহাসি 
, অনস্ত বরফ রাশি 
যুবন তপন করে বকবক করে ।' 
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কালিদাসের “মেঘদূত' কাব্যে হিমালয় বর্ণনার, 
'রাশিভৃত প্রতিদিনমিব ত্র্যন্বকন্তাট্রহাসঃ, 
ইত্যাদির সহিত এই বর্ণনার তুলন৷ চলতে পারে। 
দৃষ্টিভঙ্গির এই নৃতনত্ব এবং বর্ণনার এই সরসতা৷ সত্বেও বিহারী- 
লালের কতগুলি দোষ প্রধান হয়ে উঠে তার কাব্য গৌরবকে স্থানে 
স্থানে প্রভূত পরিমানে খর্ব করে দিয়েছে। তার কাব্যে শ্রেষ্ঠ 
উপাদানের সহিত নিকৃষ্ট উপাদানগুলি এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে 
যে, অনেক সময় তাহার কবিপ্রতিভার প্রতি সন্দেহ পৌষণ করতে 
হয়। অনেক আবর্জনা, অনেক অবান্তর উপাদান বাদ দিয়ে তবে 
তাহার কাব্য আত্বাদন করতে হয়, নতুবা কাব্যরসের অপচয় ঘটে । 
একটা বিশেষ মেজাজ (2209০94) নিয়ে বিহারীলাল মাঝে মাঝে 
প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন একথা পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে । কিন্তু বহুস্থানে এই মেজাজের ক্ষীণতম পরিচয়ও অন্ুপস্থিত। 
“সমুদ্দদর্শন কবিতায়, 
“আগুপাছু কোটি কোটি কি কল্লোল মাল! ! 
প্রকাণ্ড পর্বত সব যেন ছুটে আমে? 
উঃ 4ক প্রচণ্ড রব! কানে লাগে তাল! 
প্রলয়ের মেঘ যেন গরজে আকাশে |, 
এই বর্ণনায় কবির চোখ এবং কানের যে পরিচয় রয়েছে, সমুদ্রের 
পরিচয় সে তুলনায় ক্ষীণ । সমুদ্রের প্রতি কবি চোখ মেলে তাকিয়ে- 
ছিলেন সত্য কিন্ত বিশেষ মেজাজের অভাবে বর্ধিত দৃশ্ঠগুলি একটি 
অখণ্ড সংগীতে বেজে ওঠেনি । অনুরূপ বর্ণনা বিহারীলালের কাব্যে 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে এই মেজাজের অভাবকে কবি 
শব্দ।বন্যাসের সাহায্যে ঢেকে দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। একটি 


বর্ধাবর্ণনার উদাহরণ, 
ধক ধক দিকে বিদ্যুতের ঝলা, 
কক্ড় অশানর ভীষণ গর্জন, 
মন্মড় ভেঙ্গে পড়ে লক্ষবুক্ষ__রলা, 
ছটাচ্ছট বৃষ্টি শিলা বাটুল-বর্ষণ। 
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এই বর্ণনায় ধ্বন্াত্মক শব্দগুলির ব্যবহারে ভারতচন্দ্র সুলভ 
ব্যঞ্জনা নেই, আছে ঈশ্বরগুপ্ত সুলভ আতিশয্য। বর্ণনার সরসতার 
সঙ্গে এই আতিশয্য মিশে থাকাতে কাব্যগৌরব অনেক স্থলে ক্ষুণ্ন 
হয়েছে। 
গম্ভীর ভাব ধারা থেকে আকম্মিক পতনের উদাহরণ বিহারী- 
লালের কাব্যে অজম্র। হিমালয়েব বিরাটত্ব বর্ণনার সাহায্যে 
বিহারীলাল কি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণনারই একস্থানে, 
“মধ্যেমে ফোয়ারা ছোটে 
যেন ধূমকেতু উঠে, 
ফরফর তুপুডি ফোটে, ফেটে পড়ে ফুল।” 
তুপড়ির সহিত ফোয়ারার যত সাদৃশ্যই থাক, ইহাব সহিত তুলনায় 
বর্ণনার গান্তীর্য নষ্ট হয়েছে । “নিসর্গ সন্দর্শন” কাব্যে সমুদ্রের প্রতি 
করির উক্তি, 
“আপনার মনে ওহে উদার সাগর 
গভায়ে গভায়ে তুমি চলেছ সদাই । 
ইংবেজী 7২০11775 9০2 এর অন্থুকবণে সাগবেব গড়ায়ে গড়ায়ে 
চলার এই বর্ণনা উদার সাগরকে হাস্তাস্পদ কবে তুলেছে । স্থানে 
স্থানে উপম! ব্যবহারেও কবি অকবিত্বেব পবাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন । 
“সমুদ্রদর্শন” কবিতায় 
তুলাব বস্তার মত ফেনা রাশি রাশি 
তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ধায়' 
তুলার সহিত ফেনরাশিব সাদৃশ্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই 
সাদৃশ্ঠের প্রকাশভঙ্গি অনুরূপ হওয়া উচিত ছিল। তুলার বস্তা গুদাম 
থেকে স্থান্চ্যুত হয়ে কবিতার স্কন্ধে ভর করলে কবিতার কাব্যরস 
বিসর্জন দেওয়৷ ছাড়া গত্যন্তর নেই। 
দোষে গুণে মিলিয়ে বিহারালালের ক্কাব্য বাল! সাহিত্যে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন সংস্কারকে প্রথম আঘাত 
কুরে ছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত, কিন্তু নূতন কিছু গড়বার'তার ছিল না। 
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মধুস্থদনের কাব্যে প্রকৃতি প্রেমের দিক থেকে নূতন কিছু তৈরি করার 
প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রও স্পষ্টরূপে নৃতনত্বের 
ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। এই ইঙ্গিতের বাণী বহন করে বিহারীলাল 
বাঙলার কাব্যক্ষেত্রে আবিভূতি হয়েছিলেন। স্ুষ্মম বিচারে বাঁঙল। 
কাব্যে নৃতনত্বের অঙ্টা হিসাবে তাফে সম্মান না দিলেও, সৃষ্টির ইঙ্গিত 
যে তাঁর কাব্যে ছিল এ গৌরব ত্তার প্রাপ্য। সে ইঙ্গিতকে পরিপূর্ণ 
সফলতায় প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ছিল । 
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উপসংহার 


প্রকৃতিপ্রেমের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপ্তি অসীম আকাশের 
মতোই । যতই এর শেষ খুঁজতে যাই ততই এর অসীমত্বের সঙ্গে 
নিবিড় পরিচয় ঘটে । ভারতীয় সাহিত্যে প্রকৃতিপ্রেমের যে ধারাগুলি 
সম্বন্ধে আলোচন! কর! হয়েছে এবং ঈশ্বর গুপ্তের সময় থেকে বাঙল। 
কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাবের যে-ছায়াপাঁত ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
এইএই ছুয়েরই সমন্বয় বৈচিত্র্যমুখর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র কাব্যের 
প্রকৃতি প্রেমের বিচিত্র রূপের পরিপূর্ণ সন্ধান দেওয়। প্রায় ছুঃসাধ্য । 
তাই এই বৈচিত্র্যগুলির ইজিত মাত্র করেই এনিবন্ধ সমাপ্ত হবে। 
রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেমের পরিপূর্ণ পরিচয় স্বতন্ব আলোচনার 
বিষয়বস্তু । 

রবীন্দ্রকাবোর একটি প্রধান বিশেষত্ব কাব্যের ধারাবাহিকতা, তার 
রচনাগুলি বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের সঙ্গে যোগস্ুত্রবিহীন নয়। তাৰ 
কাব্য একটি স্থসঙ্গত ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে । প্রকৃতির 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতেও এই ধারাবাহিকতা এবং ক্রমবিকাশেরই 
একটি অখণ্ড ইতিহাস বিধৃত হয়ে আছে। 

“সন্ধ্যাসংগীত'থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের প্রকৃত সুত্রপাত। 
এর পূর্বের শিশু রচনাগুলিকে কবি স্বয়ং আপনার কবি জীবনের 
ইতিহাস থেকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন । 'দন্ধ্যাসংগীত'-এর কবিতা- 
গুলিতে একট! বিষাদের স্থুর পরিব্যাপ্ত। ম্বত্যুর মধ্যে জীবনের 
পরিসমাপ্তি কবিকে ব্যথিত করেছে-_জগৎ এবং জীবনকে তাই কৰি 
পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করতে পারছেন না। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে প্রকৃতির 
অস্তরস্থিত মাধূর্যময় অস্তিত্টির অনুসন্ধান করেছেন । 

প্রভাতের হাসি রাশির মাঝারে আামি কেন থাকিতে ন! পাই !, 
গাছ পাতা গিরিনদীর প্রতি কবি প্রণয়ের আকর্ষণ অন্থুভব 
“করেছেন কিন্তু মৃত্যুভয় সে অনুভবের উপলব্ধিতে বাদ সেখেছে, 
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“শধু মনে জাগে এই ভয়, 
আবার হারাতে পাছে হয়। 


এই অতৃপ্তির বেদন! এবং নৈরাশ্ঠের কাহিনীতেই “সন্ধ্যাসংগীত'-এর 
পরিসমাপ্তি । 'প্রভাতসংগীতে' কবি মৃত্যুর একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা 
খুঁজে পেয়েছেন_-তার বিষাদে ঢাকা হৃদয় যেন “কেমনে গেলগো। 
খুলি'। যে প্রকৃতিকে কবি উপভোগ করবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছিলেন, তারই অস্তঃপুরের দিকে অভিসারের জন্য কবির ওৎসুক্য 
জন্মেছে। প্রভাত উৎসবেব মধ্যে মেঘ ও বায়ু তাকে পথ দেখাচ্ছে। 
মেঘকে কবি আকাশ পাবাঁবারে নিয়ে যেতে বলছেন, বায়ুকে 
দিগদিগন্তে ছড়িয়ে দেবা জন্য কবির মিনতি, প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে 
ব্যাপ্ত করবার স্খে তিনি জীবনকেও ছেডে যেতে প্রস্তুত, 


“অন্তমাত্র জীব আমি, 
কণামাত্র ঠাই ছেডে যেতে চাই 
চরাচরময |” 


'সন্ধ্যাসংগীত'এ কবির নিকট মৃত্যু ছিল জীবন নাঁট্যের শেষ 
যবনিকা, “প্রভাত সংগীত'এ কবি আবিষ্কাব করলেন মৃত্যু অনস্ত জীবন 
নাট্যের মধ্যবর্তী দৃশ্ঠ-পরিবর্তন মাত্র। কবির মৃত্যুভয়গ্রস্ত চিত্ত তাই 
অনেকাংশে ভারহীন হয়ে গেল। কবির মনে আর গভীর কিছু 
প্রত্যাশা যেন নেই। প্রভাত সংগীতের পর ছবি ও গান" 
কাবো কবি কেবল চোখ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য পান করে গিয়েছেন । 
কোনো দার্শনিক চিন্তা তার এ উপভোগেব পথে অন্তরায় হয়ে 
ঈ্টাড়ায়নি । কবি প্রকৃতির অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, সেখানে “অমিয় 
মাধুরী মাখি' প্রকৃতির “চেয়ে আছে ছুটি আখি । নিরুদ্ধেগে বসে কৰি 
তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য পাঁন করে নিয়েছেন। কখনও অলস মধ্যান্ছে, 


কবিঁকি 'মিকি বেলা 
গাছের ছায়া কাপে জলে, 
সোনার কিরণ কবে খেল! !; 
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কখনও বা; 
নীল আকাশেতে নারিকেল তরু 
ধীরে ধীরে পাত নড়ে, 
প্রভাত আলোতে কুড়ে ঘর গুলি 
জলে ঢেউগুলি উঠে পড়ে | 


প্রকৃতির ছোটো-খাটে। দৃশ্ঠাদিও কবিকে রূপমুদ্ধ করে রেখেছে । 
ছবি ও গান' এর মধ্যে কবিকে আমর! প্রথম বহিঃপ্রকৃতির দিকে 
সচেতনভাবে দৃষ্টিপাত করতে দেখি। প্রথম দৃষ্টির রূপ মুগ্ধতা কবির 
চক্ষে সমস্তই আনন্দময় করে তুলেছিল। “কড়ি ও কোমল কাব্যে 
বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে কৰি মানবজীবনের প্রতিও সচেতন দৃণ্তিপাঁত 
করলেন। শুধু প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে ছঃখবোধকে অস্বীকার 
করলেও চলতে পারে কিন্তু মানবজীবনের প্রতি তাকিয়ে 'সন্ধ্যা- 
সংগীত'-এর মৃত্যু এবং মানবজীবনেব সীমাবদ্ধতার ছুখ আবার কবিকে 
পেয়ে বসল। 'কড়ি ও কোমল'-কাব্যে এই ছুটি ধারা পাশাপাশি 
চলেছে__একটি প্রকৃতির পরিপূর্ণ জাবন রহস্য উপভোগ কববার জন্য 
কবির ব্যাকুলতা, অন্টি এই উপভোগের অস্থায়িত্ব এবং সীমাবদ্ধতার 
ছুখ। তাই একদিকে যেমন কৰি উচ্ছ্বসিত কণ্ে গেয়েছেন, 
“আমার যৌবন স্বপ্নে ষেন ছেয়ে গেছে 
বিশ্বের আকাশ । 


ফুলগুলি গাঁয়ে এসে পড়ে রূপসাঁব 
পরশেব মতো ।? 


তেমনই আবার এই উপভোগের ক্ষণস্থায়িত্ব কবির ভাষায় 
এনে দিয়েছে বিষাদের ন্ুব, 


«এ মোঁহ কদিন থাকে, এমায়া মিলায় | 
কিছুতে পারেনা আর বাঁধিয়া! রাখিতে |” ' 


অন্থাত্র প্রকৃতির মাধুর্ষ উপভোগ করতে গিয়ে কবি শুধু বেদনার 
উপ্নহার নিয়ে ফিরে এসেছেন । 
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'নীলিমা! লইতে চাই আকাশ ছাকিয়! ! 
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন, 
দেহ শুধু হাতে আসে- শ্রান্ত করে হিয়া ।' 
পন্ধ্যাসংগীত'এর বিষাদ এবং প্প্রভাতসংগীত'এর আনন্দের 
অনুভূতি, এই ছুয়ের সংমিশ্রণে “কড়ি ও কোমল'এর পরিসমাপ্তি। 

“কড়ি ও কোমলে'র পর “মানসী” । 

স্থষ্টির ক্ষণস্থায়িত্ব প্রকৃতির প্রতি কবির মনে অনাস্থা এনে 
দিয়েছিল, “মানসী” কাব্যে তাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ 
ফেনায়িত হয়ে উঠেছে । প্রকৃতির কঠিন নিয়মকে তাই তিনি 
তিরস্কার করেছেন । “আমরা কাদিয়া মরি, এ কেমন রীতি' অথবা 
পাশাপাশি এক ঠাই, দয়া আছে দয়া নাই। ইত্যাদি উক্তি 
প্রকৃতির বিরুদ্ধে কবির অভিযোগের তীএ প্রক্ণাশভঙ্গি। “মানসী'র 
ছএকটি কবিতায় কৰি প্রকৃতির মাতৃত্ব লক্ষ্য করেছেন এবং এই 
মাতৃত্বময়ী প্রকৃতি সজীব হয়ে উঠেছে “সোনার তরী' কাব্যে । 

“সোনার তরী'তে কবি প্রকৃতির কঠিন নিয়মের পরিবর্তে প্রকৃতি- 
জননীর ব্যথাটুকু লক্ষ্য করেছেন, সে তো নিষ্ঠুরা নয়, সে অক্ষমা, 
দরিদ্রা। মানবের অনস্ত ক্ষুধা অগাধ বাঁসন। পরিতৃপ্ত করতে না 
পেরে সে নিজেই ব্যথিতা। “মাঁনসী'র “অহল্য(র প্রতি এবং 
“সোনার তরী'র "যেতে নাহি দিব", “বনুন্ধরা' ইত্যাদি কবিতাঁতে 
প্রকৃতির এই মাতৃভাব অস্কনের প্রয়াস পরিস্ফুট । “কড়ি ও কোমল" 
এবং “মানসী'র মধ্যে কবি আটা এবং স্ষটিকে আলাদা করে দেখতে 
চেষ্টা করেছিলেন । স্থষ্টির অন্ত রহস্তময় সংগীত তাই তার কানে 
বেস্থরো বেজেছিল। “সোনার তরী” কাব্যে যেন কবির এইভূল ভেঙে 
গেল। আজ অঙ্টী এবং স্থষ্টি, সীমাবদ্ধ প্রকৃতি এবং অসীম, কবির 
নিকট যেন একই স্থরে বেজে উঠল। প্রকৃতি চিরচঞ্চল স্থিতির 
মধ্যে কবি এক বিরাট্‌ সত্তার শ্বত্যচ্ছন্দ শুনতে পেলেন। প্রকৃতি তাই 
তার কাছে নূতন অর্থ বহন করে নিয়ে এল। কবি যেন স্ষ্টিকে নৃতন 
রূপে ভালোবাসলেন। “সমুদ্রের প্রতি' বসুন্ধরা” প্রভৃতি কবিতায়, 
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এই উচ্ছৃসিত দরদ এবং ভালবাসার আকাজ্ষার আনন্দময় স্তুর 
পরিব্যাপ্ত, 
প্রভাত রৌব্রের মত অন্ত অশেষ 
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে 
কম্পমান পল্পবের হিল্লোলের পরে 
করি নৃত্য সারা বেলা করিয়া চুম্বন 
প্রত্যেক কুস্থম কলি, করি আলিঙ্গন 
সঘন কোমল শ্যাম তৃণক্ষেত্রগুলি, 
প্রত্যেক তরঙ্গ পরে সারাদিন ছুলি 
আনন্দ দোপায়।' 

“সোনারতরী"র পর “চিত্রা-কাঁব্যে কবি নিরুদ্ধেগে, নিশ্চিন্ত মনে 
প্রকৃতির সৌন্দর্য স্থধ! আক পান করেছেন । স্থ্টি সম্বন্ধে সন্দেহের 
নিরসন কবি হৃদয়ের পরিপূর্ণ উপলন্ধিকে সাহায্য করেছে, 

আজি মেঘ মুক্ত দিন; প্রসন্ন আকাশ 
হাসিছে বন্ধুর মতো । হুন্দর বাতাস 
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর, 
অদৃশ্ত অঞ্চল যেন স্থৃপ্ত দিথধূর 

উড়িয়া! পশড়িছে গায়; 

“চিত্রা'তে কবির প্রকৃতিকে অন্ুভবের মধ্যে একটু আধটু 
চিন্তাশীলতা যদিও বা থাকে “চৈতালি' কাব্যে তাও বিলুপ্ত হয়েছে। 
প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র বস্তগুলিও কবির সৌন্দর্যপিপান্ু দৃষ্টি এড়িয়ে 
যেতে পারে নি ।-__ 

“বেল। ছিপ্রহর। 
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর 
স্থির আোতহীন। অর্ধমগ্ন তরীপরে 
মাছরাঙ্গ। বসি, তীরে গরু চরে 
শশ্যহীন মাঠে।' : 
“চৈতালি'র পর “কাহিনী” “কল্পনা “কথা” '“ক্ষণিকা' এবং 
কণিকা, । এই কটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে স্থষ্টি এবং মানবজীবনের 
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প্রতি কবির অখণ্ড ভালবাস! এবং শ্রদ্ধ। প্রকাশিত--প্রকৃতির প্রতি 
বিশেষ কোনো নৃতন দৃষ্টি এই কাব্য গ্রন্থগুলিকে অভিষিক্ত করে নি। 
রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকালই একটি দার্শনিক বাস করেছেন- এই 

দার্শনিকটি কবির জীবনে কোনো উপলন্ধষিকে একঘেয়ে হয়ে উঠতে 
দেয়নি। “সোনার তরী'তে আটার সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আবিষ্কার 
করার পর কবি এতদিন কেবল প্রকৃতির নিছক সৌন্দর্ষই উপভোগ 
করে এসেছেন। কবির দার্শনিক মন হঠাৎ যেন আপত্তি তুলল। 
প্রকৃতির মাধুর্য যদি এতখানি জায়গ৷ জুড়ে বসে তবে অঙ্টা যে চাপা 
পড়ে যান। সুতরাং প্রকৃতির সহিত অষ্টাকেও উপলব্ধি করতে হবে । 
তাই “নৈবগ্ধ' কাব্যে কবির উক্তি, 

ধজ্যোত্ান্থপ্ত নিশীথের নিস্তব্ধ প্রহরে 

আনন্দে বিষাঁদে গাথ। ছায়ালোক পরে 

বস তুমি মাঝখানে !? 

“নৈবগ্'র পর “খেয়া” কাব্যে কবি এই বিশ্বপ্রকৃতিব নীড় ছেড়ে 
যেন যুক্ত আকাশে উধাও হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন । এই 
মুক্ত আকাশ বিচরণের ফলে “গীতাঞ্জলি” “গীতিমাল্য' এবং গীতালি' 
কাব্যে কবি এশিকতা ($%11%5 )র সন্ধানে মগ্ন। প্রকৃতির সহিত 
সন্বন্ধ এখানে গৌণ, মানবের আশা, আকাঁজ্গী, সুখ, ছুঃখ প্রকৃতিতে 
আরোপ করাব চেষ্টা নেই। প্রকৃতির বৈচিত্র্য সই লীলাময়েরই 
লীলামীত্র। প্রকৃতি কখনও ইঙ্গিতে লীলাময়কে ইঙ্গিতে দেখিয়েছে, 
কখনও আঘাত দিয়ে প্রবুদ্ধ করেছে, কখনও বা কবির উপাস্তকে 
পুজার ডালি সাজিয়ে দিয়েছে। লীলাময়ের প্রেম বিন! প্রকৃতির 
সমস্ত মাধুর্য কবির নিকট অর্থহীন মনে হয়েছে, 

“দি প্রেম দিলেন প্রাণে 

কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে 
এমন গানে গানে ।, 

কেন তারার মাল! গাথা 

কেন ফুলের শয়ন পাতা, 

কেন দখিণ হাওয়া গোপন কথা 
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জানায় কানে কানে । 
যদি প্রেম দিলেন। প্রাণে ।, 

ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টি উপসংহত হয়ে কবির অতান্দ্রিয় দৃষ্টি চক্ষু উন্মীলিত 
হয়েছে। শ্রাবণ রজনী বর্ষণমুখর মাধুর্য দিয়ে এখন আর কবিতে 
মুগ্ধ করে না, শ্রাবণ দিনের সমস্ত আনন্দ এখন কবির হৃদয় ছুয়ারে 
জীবননাথের পদধ্বনিতে উদ্বেল হয়ে ওঠে । 

“আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 

গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মত নীরবে নাথ 

সবার দিঠি এড়ায়ে এলে |, 

“খেয়া হইতে কবি রূপজগতের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছেন । 
“গীতাঞ্জলি” গীতিমাল্য' এবং গীতালি'তে বরূপজগতের চিহ্ন অত্যন্ত 
ক্ষীণ, সেটি যেন শুধু এঁশী অনুভূতির পটভূমি । এরপর “বলাকা 
কাব্যে কবি আবার একটু একটু করে রূপ জগতে ফিরে এসেছেন,কিস্ত 
অরূপের দেশে এতকাল বাস করার ফলে রূপ জগত আর তাকে 
ঠিক পূর্বের মত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে 
মুগ্ধ করছে না। সমস্ত প্রকৃতি তথ! সমস্ত স্ষ্টির মূলে কবি একটা 
গতিশীলতার সন্ধান পেয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব প্রচণ্ড 
গতির আবেগে আত্মীয়তা অনুভব করেছে। 

বহুদিন অরূপের রাজ্যে বাস করে কৰি যখন “পুরবী'তে আবার 
পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে 
এই বূপজগতে বাস করবার দিন তাহার সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। 
প্রকৃতিকে তিনি একদিন ভালোবেসেছিলেন কিন্ত আধ্যাত্মিক জগতে 
বহুদিন প্রবাসের ফলে কবির অনুভবের ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হয়ে 
এসেছে। প্রকৃতির অসংখ্য স্লেহস্বৃতি এই বিদায়ক্ষণে কবির মনে 
বেদন। জাগিয়ে তুলেছে; 

সার! তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে 
ঘুরে ঘুরে ষেত মোর বাতায়নে এসে, 
কখনও আশার নবমুকুলের বেশে, 


২৩৮ 


কু নব মেঘভারে 
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে 
ভুলায়েছ বারে বারে । 


প্রকৃতিকে নৃতন করে উপলব্ধি করবার জন্য কবির অতৃপ্ত আকাজ্ষা 
তারে ব্যথাতুর করে তুলেছে । প্রকৃতির সমস্ত উপলব্ধির স্মৃতি কবিকে 
আবার গত জীবনের লীলাক্ষেত্রে আহ্বান করেছে কিন্তু আর যে 
সময় নেই, 


“দেখ নাকি হায় বেল। চলে যায় 

সারা হয়ে এলে দিন, 
বাজে পূরবার ছন্দে রবির 

শেষ রাগিনীর বীণ। 

এতদিন আমি ছিন্ত হেথা পরবাসা 
হারায়ে ফেলেছি সেদিনের সেহ খ।শি 
আজি সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিংশ্বাসি 

গানহার] উদাসীন । 
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায় 

সারা হয়ে এলে! দিন! 


এই বিষাদময় অনুভব এবং আকাজ্ষার কাঁরুণাই রবীন্দ্রকাব্যের 
নিসর্গগ্রীতির ধারায় একপ্রকার পরিসমাপ্তির রেখা টেনে দিয়েছে । 
এর পর রবীন্দ্র কাব্যের প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় দেখ! যায় বা বর্ধাশেষে 
শরৎ আকাশের বিচ্ছিম বরণের মতই-_বনার ধারাবাহিক বর্ষণের 
সহিত এর আপাত অনিবার্ধ কোনে! যোগনুত্র নেই। কিন্তু অনুভূতির 
গভীর্তায়, পুর্ণতর অনুভবের আকাজ্জায় কবির শেষ জীবনের 
কাব্যগুলি মন্ত্রের মতে৷ প্রকাশিত হয়েছে, সমস্ত জীবনের প্রকৃতি 
প্রেমের সৌগন্ধও তার মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে । 

খতুবর্ণনায় রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য বর্ণনাবহুল কালিদাসের সহিত 
তুলনীয় । তবে কালিদাসের মধিকাংশ খতুবর্ণন। বর্ণবহুল (45০০26%৫) 
কেবলমাত্র বর্ধাবর্ণনায় গতীর অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে। রবীন্দ্র 


২৩৯ 


নাথের বর্ণনা সর্বত্রই অনুভূতিপ্রধান। গ্রীষ্মের রুদ্রূপ, বর্ধার সিগ্ধ 
সজল মুত্তি, শরতের মমতাময়ী শ্ঠামলিমা, হেমস্তের অবগুঠিত 
সৌন্দর্য, শীতের জরাজীর্ণ সুষমা, বসন্তের পুম্পিত প্রলাপ সমস্তই 
রবীন্দ্রকাব্যে কবিত্বের অনবদ্া স্পর্শ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ 
প্রধানত শাস্ত রসেরই কবি। তাই খতুবর্ণনায় প্রকৃতির রুদ্র রূপের 
পরিচয় তাহার কাব্যে বেশি নেই। “বর্ধামজল' কবিতায় প্রথমাংশে 
বর্ষার ভৈরব রূপ অঙ্কনের চেষ্টা লক্ষ্যণীয়, 


এ আমে এ আত ভৈরব হুরষে, 

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে, 

ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা 

শ্যাম গভীর সরস।1, 
কিন্ত পরবর্তী কলিতে কবির আহ্বান, 

“কোথা তোর! অয়ি, তরুণী পথক ললনা, 

জনপদ বধূ কিন্কিনী কল-কলন1। 

মালতী মালিনা কোথ। প্রিয় পরিচা!রকা 

কোথা তোরা আন্ডমারিক! |, 

তরল শব্দ ঝংকারে বধার ভৈরব রূপের স্মৃতি পাঠকের মন থেকে 

লুপ্ত হয়ে যায়-বর্ষার নৃত্য-উচ্ছল চঞ্চল রূপটিই মনকে অধিকার 
করে বসে। সে নৃত্য-চঞ্চলত। ও ক্রমে গভীর অনুভূতিতে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে যায়। বৈশাখের রুদ্রন্পের পরিচয় দিয়েও কবি বেশিক্ষণ 
তাঁকে উপভোগ করতে পারেন নি। শাস্তরস-প্রধান কবিকে তাই 
রুদ্র বৈশাখের যজ্জানলকে শাস্তিজলে নির্বাপিত করে দেবার জন্য 
আহ্বান করতে হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ শাস্তরসের সাধক বলেই 
বোধহয় তার কাব্যে বর্ধাখতুরই প্রাধান্য -_-আঁয়তন এবং ভাব গভীরতা 
উভয় দিক থেকেই । সাময়িক উৎফুল্লতা এবং উদ্দ।মত৷ শাস্তরসের 
পরিপম্থী, তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভ৷ বর্ধাখতুকেই বেশি করে আশ্রয় 
করেছে । বর্ধার করুণ সুর হয় তার মনে একটা অতীত স্মৃতি, ন৷ হয় 
একটা বিরহব্যথা জাগিয়ে তুলেছে। 
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“মেঘের খেন৷ দেখ কত খেলা পড়ে মনে 
কত দিনের কত খেল! কত ঘরের কোণে ।, 
অথব।, 
'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে, 
আমায় কেন বসিয়ে রাঁখ এক] দ্বারের পাশে ।” 
বর্ষার নীরব অলস-ক্ষণগ্চলিতে একটা অজানা বেদন। হৃদয়কে 
বারবার মথিত করে তোলে প্রাণের অকথিক বাণীটি যেন অভিসারে 
বের হয়ে যেতে চায়, 
“এমন দিনে তারে বল! ষায়, 
এমন ঘন ঘোর বরিষায়।, 
হৃদয়ের দ্বাকে পরাণসখার অভিসার রজনীও বর্ষণমুখর, এমনি 
করেই রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমগ্র কাবা জীবনের উপর বর্ষা প্রভাব 
বিস্তার করেছে । 
“আজ ঝডের রাতে তোমার আঁঙ্সার 
পরাণ সখা, বন্ধু হে আমার ।; 
অথবা 
“আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোঁহে 
গোপন তব চরণ ফেলে 
নিশার মত নীরবে নাথ 
সবার দগ্টি এড়ারে এলে ।; 
রবীন্দ্রনাথের বসন্তের কাব্যগুলিও অনবদ্য । “পূরবী” কাব্যে 
রূপজগতে প্রত্যাবঙনের যে কথা বল! হয়েছে, সেও বসম্ত খতুকে 
অবলম্বন করেই। “বসম্ত”কে কবি নবযৌবনের খতুরূপে অস্কিত 
করেছেন। “বসস্তু”কে নিয়ে কবির বহু নাটক, গীতিনাট্য আছে। 
বর্ধাকে নিয়েও আছে। উভয় ক্ষেত্রেই খতু ছুটির অন্তনিহছিত রূপ 
এবং কবির কাব্য ধারায় তাদের প্রভাবের কথা আছে । 
রবীন্দ্রকাব্যে শরৎ-খতুর একটি নৃতন রূপ প্রকাশিত। তার 
কারণ বোধহধ শরৎ রৌন্রের অবসাদময় আমেজটিতে শাস্তরসেরই 
পরিপোষক । শরতের প্রভাত বেল! তাই কবির মনকে এক অজ্ঞাত 
আকাজ্ষায় উদ্বেল করে তোলে; 
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'আজি শরৎ তপনে প্রভাত কিরণে 
কি জানি পরাণ কাহারে চায়।: 


শরৎখতুকে কবি উদাসী সন্যাসীর রূপ দিয়েছেন। পুথিবীর 
সৌন্দর্যের খণশোধে যেন এই খতু তপস্তায় রত। শারদোঁৎসব 
এবং পরিবপ্তিত রূপ “খণ-শোধ” নাটকে কবি একথাটিই প্রকাশ 
করতে চেয়েছেন। প্রকৃতি প্রতি ভালবাসার গভীরতায় রবীন্দ্রনাথ 
হয়তো জগতের সমস্ত কবি থেকেই শ্রেষ্ঠ । তার ভালবাসার গভীরত৷ 
পূর্ববর্তী বিহারীলালের চেয়ে অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
পাশ্চাতা কবি £০৪৮-এর মতো প্রকৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ আবেদন নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে, 
'আমার যৌবন স্বপ্নে ছেয়ে গেছে 
বিশ্বেব আকাশ, 
ফুলগুলি গায় এসে পড়ে 
বপমীর পরশের মতো ; 


পাশ্চাত্য কবি 591]”র প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গতাও অত্যন্ত 
গভীর ৷ 94৪ ০০ ৬/৫5 ৬/1:5 কবিতায় কবির ঝড়ের নিকট আবেদন, 
অরণ্যের মতো আমাকেও তোমার কীণা (156) করে নাও। 
গীতিকবিতাস্বলভ আন্তিতে এই আবেদনটি মধুর হয়ে উঠেছে। 
প্রকৃতির হাতের বাদনযন্ত্র হয়ে কবি প্রকৃতির সহিত একাত্মতা 
অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন । রবীন্দ্রনাথের এরূপ আবেদন 
প্রচুর 

কিন্তু একটি কথা এস্থানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, 
অন্যান্য কবি প্রকৃতির সহিত যতই অন্তরঙ্গতা করে থাকুন না! কেন, 
নিজের ব্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা কখনও ভুলে যান নি" রবীন্দ্রনাথের 
প্রকৃতির সঙ্গে অস্তরঙ্গতায় স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিনুঞ্তিও আছে। 
তিনি একদিন প্রকৃতির সহিত মিশেছিলেন, তারই বুকে তৃণ উঠেছে, 
ফুলদল ঝড়ে পড়েছে, 
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'আমার মাঝারে 
উণিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তকুরাঁজি 
পত্রফুলফল গন্ধরেণু |” 
শুধু তাই নয় প্রকৃতির সঙ্গে এই জীবনের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিরহ 
তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাই পুনরায় তাকেকোলে 
ফিরে নেবার জন্য তাহার করুণ মিনতি গীতিমুখর হয়ে উঠেছে। 
প্রকৃতির সঙ্গে তাহাকে মিশিয়ে নিলে, 


“আমাব আনন্পলয়ে 
হবে নাকি শ্যামতর অরণ্য তোমার, 
প্রভাত আলোক মাঝে হবে না সঞ্চার 
নবীন কিরণ কম্প। মোব মুগ্ধ ভাবে 
আকাশ ধরণীতল আক হয়ে যাবে 
হৃদয়ের রঙে, যা দেখে কবিয় মনে 
জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের ছুনয়নে 
লাগিবে ভাবের ঘোব, বিহঙ্গের মুখে 
সহসা আসিবে গান |, 

নিজের আনন্দান্ুৃভৃতি দিয়ে প্রকৃতিকে এমন করে রাঙিয়ে তোলার 
কল্পনা আর কোনে! কবি করেছেন বলে জানা নেই। কবি এস্থানে 
শুধু প্রকৃতির সহিত একাত্বীয় নন, একটি অপৃথক সত্তা । প্রাচ্য 
পাশ্চাত্য অন্যান্য কবিদের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসায় তাই 
তাহার পরিমাপের (৭5:০০ ) অনেক প্রভেদ । 

3,611 হ্যায় প্রকৃতিকে প্রেমের প্রতীক করেই শুধু রবীন্দ্রনাথ 
তাকে উপভোগ করেন নি, ড/০:৭5/০:০,এর মতে প্রকৃতির মঙগলময় 
মৃত্তিও তাঁর বহু কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে । শুধু তাই নয় 
প্রকৃতি প্রেয়পীকে কবি একটি কবিতায় আধ্যাত্মিক স্ুচিতায় 
গৌরবময়ী করেশু সাজিয়ে তুলেছেন, 


“দেবী, তব সীথিমূলে লেখ! 
শব অরুণ-সি দুর রেখা, 


২৪৩ 


তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়তরুণ ইন্দুলেখ! 
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি প্রভাতে দিতেছ দেখা ।**- 
আমি সম্ত্রমভরে রয়েছি দীড়ায়ে দূরে অবনত শিরে 
আজি নির্মল বায় শাস্ত উষায় নির্জন নদীতীরে ।, 
ভ/০:050:0) এর মতো শিক্ষার্থীর মন নিয়েও তিনি প্রকৃতির 
সহিত অস্তরঙ্গতা করেছেন । সেটা কাব্যের চেয়ে তার গগ্যসাহিত্যকেই 
বেশি সমৃদ্ধ করেছে। সুচিতা৷ এবং জন্ত্রমপূর্ণ হৃদয়াবেগে পাশ্চাত্য কবি 
$/০:৫5.০;এর সঙ্গেই শুধু তার তুলনা! চলে। 
পাশ্চাত্য এবং ভারতেব নিসর্গপ্রীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলি রবীন্দ্র 
প্রতিভার অনন্ত সমুদ্রে এসে আপনাদের বিলীন করে দিয়েছে। 
সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারাগুলির অনুসরণ করে রবীন্দ্র কাব্যের মোহনায় 
এসে অন্ত জলধির পাঁনে শুধু একবার মুগ্ধ দৃষ্টিপাত করে যাত্রা শেষ 
হল। রহস্য সন্ধানের চেষ্টায় সীমাহীন সাগরের বুকে পাড়ি দেবার 
জন্য নৃতন উদ্যানের প্রয়োজন । 


গ্রস্থকারের (প্রকৃতির কবি রবীন্্রনাথ' জু্টব্য | 
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চন্দ্রশিক্ষা1! ( কবিতা ) 
চর্যাপদ ৮১১ ৮২ 
টা্দ-সর্দাগর ১৪০, ১৪২ 

চিত্র (কবিতা ) ২১৪ 

চিত্রা (কাব্য) ২৩৬' 

চিত্রাঙ্গদা! (নৃত্যনাট্য ) ৫৮ 
চিস্তাঁতরঙ্গিণী ২০৭১ ২০৮ 

চীন দেশ ২৩ 

চৈতন্তদেব ১১৭, ১২৭, ১২৮, ১৩৪ 
চৈতালি (কাব্য ) ২৩৬ 
চৌন্দভিঙা ১৪২ 


১৯৩ 


ছবি ও গান (কাব্য ) 
ছায়াপথ ( কব্তা।) 


২৩৩, ২৩৪ 
১৯৪ 


জয়দেব ৭৮) ৭৯১ ১০০১ ১০১) ১০২৪ 
১০৭, ১১২১ ১২৮ 
জয়দেব ও চণ্ীদাস প্রবন্ধ ১০০ 
জয়দেবের গীতগোবিন্দ ৯৩, ৯৭১ ১০৯ 
১৩০১ 
জয়দ্রথ ১৯৫ 
জরত্কারু ১৪২ 
জরতীবেশী অন্নদা 
জানকী ৪১ 
জানদাল ২, ৩, ১০৭, ১১৮ ১৩৩, 
১৩৪১ ১৩৫, ১৩৬) ১৩৭১ ১৭৮ 
জ্ঞানদাসের পদাবলী ১৭৮ 
জুমিয়৷ জীবন ( কবিতা ) ২১৪ 


১৫৭ 


ঝড় (কবিতা ) ১৮৯ 


টপ্পা ১৮৩১ ১৮৫ 


তপোবন ৭৬ 
তমালতরু ১২২ 


২৪৭ 


'ভাভকাব্ধ ৫৬ 
তিলোত্তম। সম্ভব কাব্য 
তৃণাবর্ত অন্কুর ১২২ 


১৯৫১ ১৯৯ 


দগ্ডকবন ১৬৫ 

্ধীচির তন্ুত্যাগ ২০৬ 

দময়স্তী ৪৬, ৪৭ 

দশপুর ৫৫ 

দশরথ ৪৪, ৬৮১ ৭৫১ ১৪৪ 

দশরথের মৃগয়াদৃশ্য ১৪৪ 

দ্বশর্ণ ৯১ ১০১ ৪৯, ৬৫ 

দাদু ১৩, 

দানরিক্ত ( কবিত। ) 

দাব্যাপৃথিবী ২৫ 

দাশরথী রায় ১৮৩ 

হবারকানাথের প্রতি রুঝ্সিণীর পত্র ১৯৯ 

দিকবধূ ৬৬ 

দিলীপ ৬৬, ৭০ 

দিলীপ, নন্দিনী ৬৪ 

দীনেশচন্দ্র সেন ১৭৯ 

দুর্যোধন ৪ 

হুম্মস্ত ৫৯১ ৬৬১ ৬৭ 

ছুঃশলা ১৯৫ 

দূর কাননের কোলে পাখী এক ভাকিছে 
(কবিতা) ২০৯ 

দেওয়ানা-ভাবনা-কাহিনী ১৭৬ 

দেবতার গ্রাস (কবিতা ) ১০ 

ক্রৌপদী ১৬৭ 


১৪, ১৫ 


ধনপতি ১৪৬, ১৫২ 

ধোপার পাট-উপাখ্যান ১৭৬, ১৭৯ 

নদী ৩৪ 

নবমজিকা ৫৮, ১২২ 

নবীনচন্দ্র ৮ ১০, ১৭১ ১৮১ ২১০) 
২১১১ ২১২, ২১৩১ ২১৪) ২১৬, 
২১৭) ২১৮, ২২১১ ২৩০ 

নর্লোপাখ্যান ১৬৯ 


২৪৮ 


নানক ১৩ 

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ( কবিতা ) ২২১ 

নিধুবাবু, ২১* 

নিবিকার নিসর্গ ৮৯ 

নিবিকার নিসর্গ বর্ণনা ১০৭, ১৪৮ 

নিবিকার প্রকৃতি-চিত্র ৬৬, ১০১, 
১১০১ ১২১১ ১২৮১ ১৯৯১ ২০৬ 

নিবিকার প্ররূতি বর্ণনা ৩৯, ১৫৭ 

নিসর্গ সন্দ্শন কাব্য ২২৫১ ২২৭, 
২৩০ 

নীপমূল ১২২ 

নীতিময় প্রকৃতি-চিত্রর ১২ 

নীলগিরি ১৪৫ 

নৈবেছ্য (কাব্য ) ২৩৭ 

নৈমিষঅরণ্য ২০৫ 

নৈসগিক প্রপঞ্চ ২৪, ২৫) ২৬ ৭১ 

নৌকাখণ্ড ৯৬) ১০০ 


পঞ্চভূত ৬ 

পতিপ্রেমে ছুঃখিনী কামিনী (কবিতা ) 
২১১, ২১৬ 

পল্মাবতী ১৪০ 

পম্পা সরোবর ৩৯ 

পরশুরাম ৬৬ 

পরাবিস্তা ৩৫ 

পাঞ্চজন্য ১০০ 

পাঞ্চালগণ ৪৭ 

পাগণ্ডব ৪৬, ৪৮ 

পার্বতী ৬৯১ ৬২১ ৯৫১ ১৫৬ 

পিতৃহীন যুবক (কবিতা) ২১২, ২১৬ 


২১৮ 
পুরুরবা ৬৩, ৬৬, ৬৮ ৭০; ১৫৫ 
পুপকরথ ৭* * 
পূরবী (কাব্য) ২৩৮, ২৪১ 
পূর্বরাঙগ ১৩৭ 
পূর্ববঙ্গ গীতিকা ১৭১, ১৭৩ 
পৃথিবী ৩৪ 
পৃশ্মি ২৫ 


প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টি ১৮, 
৩৯১ 8৪১ ৪৫) 


প্রকৃতির প্রতি আত্মলীন দৃষ্টিভঙ্গী ৪, 
৬৯ 


প্রকৃতির বস্তলীন রূপ ২৩ 

প্রকৃতির প্রতি বস্তলীন দৃষ্টি ১৬, ১৭ 
১৮১ ৪৪ 

প্রকৃতির প্রতি ব্যবহারিক দৃষ্টি ৪ 

প্রকৃতিতে জীবত্ব আরোপ ২৪ 

প্রকৃতিতে মানবত্ব আরোপ ২, ৩, 


৪৯১ 8৪) ৪৫) ২০২ 


প্রকৃতির সহাম্ৃভৃতিসম্পন্ন বিচ্ছেদচিত্র 


১৫৮ 
প্ররুতির সহাঙ্গত্ৃতিদ্ছচক একাত্মতা 
১৫৮ 
প্রত্যাখ্যান ( কবিত1 ) ২১২ 
প্রভাত সংগীত (কাব্য ) ২৩৩ 
গ্রমীলা ১৯৬, ১৯৭ 
প্রসিদ্ধি-ত্যাগ অলংকার ১৩১ 


প্রাচীন সাহিত্য ৩৬, ৪৯ 
প্রাকত গাথা ১৩ 
পৌলমী ১৯৯ 


ফুলকুমার ১৭৭ 
ফুলরা ১৪৬) ১৫১ 


বন্বন্দরী ( কবিতা ) ২২০ 
বনজ্যোতৎনসস|! ৬৭ 
বলাকা (কাব্য ) 
বর্ষা ৩৪, ৩৯১ ৪৮ 
বর্ধাবর্ণনা ৯৯ 
বর্যাভিসার ১১০১ ১২৪; ১৩৬ 
বর্যামঙ্গল (কবিত্ম ) ২৪০ 
বলস্ত ৩৯ ২৪১ 

বসন্তে (কবিতা) ২০ 
বসস্তলীলা ১৩৫ 

বন্তলীন দৃষ্টিভঙ্গী, ৪৩, ৬৯ 
বন্থদ্ধরা (কবিতা ) ২২১, ২৩৫ 


২৩৮ 


বসস্ত খতু ৭৪ 

বংশীখণ্ড ৯৮ 

বংশীবট ১২৩ 

বাউল গান ১৩, ১৪ 

বাধুলী ৫৪ 

ৰাপভট্ট ৭৮ 

বাকুণী ১৯৮ 

বারমাসিয়া ৬ ৮৯১ ১০৮, ১৫০১ ১৫১১ 
১৬০১ ১৮৫১ ২১৫ 

বালি ১৭ 

বাশবদত্ত। ৪৯ 

বায়ু ২৫, ২৬ 

বিক্রমোর্ববী ৬৩, ৬৬, ৬৮, ৭০১ ১৫৫ 

বিজয় গুপ্ত ৯৬, ১৩৮১ ১৩৯১ ১৪০১ 
১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫২, 
১৫৪৯ 

বিজয়গুগ্থের মনসাষঙ্গল 

বিজয়িনী (কবিতা ) ৮ 

বিদ্যা ১৫৫) ১৫৬১ ১৫৭১ ১৬০ 

বিদ্যার রূপবর্ণনা ১৫৪, 

বিদ্যান্থন্দর ১৫৮ 

বিদ্যান্থন্দর কাব্য ১৫৭ 

বিদ্ভাপতি ২৩, ৭) ১৮১ ৯০) ৯৬, 
৯৭১ ১০১) ১০২১ ১৩৩১ ১০৪১ ১০৫, 
১০৫) ১০৬) ১০৭১ ১০৮১ ১০৯) 
১১০১ ১১১১ ১১২, ১১৬, ১২১১ 
১২৫, ১২৬) ১২৭, ১২৮, ১২৯) 
১৩০১ ১৩১১ ১৩৪১ ১৩৫১ ১৩৬, 
১৩৭, ১৩৯, ১৪৩, ১৭৩ 

বিদ্যাপতির পদাবলী ১*১ 

বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস ৭৬ 

বিদিশা ৬৫ 

বিদ্ধ্াপবত ১৯৯ 

বিষুপুরাণ ১১৩ 

বিহারীলাল ৩, ১০, ১১১ ১৮১ ১৯১ 
২৪) ২১০) ২১৮, ২১৯) ২২৩১ ২২১১ 
২২২, ২২৩১ ২২৪১ ২২৬, ২২৭, 
২২৯,২৩০ 


১৩৮ 


২৪৯ 


বীরবানহ ১৯৬) ১৯৮ ২০৬ 
বীরবাহুকাব্য ২০২, ২০৬ 
বীরা্গধা। কাব্য ১৯৫, ১৯৯ 
বুড়ামঙ্গল (কবিতা! ) ২১৪ 

বৃত্র ২৫, ২০৫ 

বৃত্রসংহার কাব্য ২০৩, ০৫, ২০৬ 
ত্ান্থর ২৫ 

বন্দাবন ১২২, ১২৩ 

বুন্দাবনখণ্ড ৯৫, ১০* 


বুন্দাঝন দাস ১১৭ 

বৃষ্টি ৩৪ 

বেত্রবতী ৬৫ 

বেহুলা ১৩৯১ ১৪০, ১৪২ 
বৈতরিণী নদী ৮২ 

বৈষ্ণব ৮০ 

বৈষ্ণব কবিতা ৮৭, ১৮৫) ২১৯ 
বৈষ্বকাব্য ২৩, ৪০, ৭৬, ৭৯ 
বৈষ্ণব পদাবলী ১৪৮ 

বৌদ্ধ ৮০ 


বৌদ্ধ সাহিত্য ৮১১ ১৩৮ 
ব্রজাঙগণা কাব্য ১৯৯, ২০০ 
ব্যতিরেক অলংকার ১১৩ 
ব্যবহারিকতা ২৬, ৩৪, ৩৭ 
ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী ৩২ 
ব্যাস ১৫৭ 


ভক্িমূলক বৈষবধর্ম ১৬২ 

ভতুহরি ৫, ৭৮ 

ভবভূতি ৭৬, ৭৮ 

ভাগবত ১১৩, ১২২ 

ভাবান্নষঙ্গী কাব্য ৩৯ 

ভাবান্ষঙ্গী নিসর্গ ১২৫ 

ভাবান্থষঙ্গী নিসর্গ চিত্র ১৭৫ 

ভা্বাহ্থযক্গী প্রকৃতি ১১, ১২, ৪৪ ৬৭, 
৬৮ ৬৯ 

ভাবান্্ষঙ্গী প্রি 
১৬৬) ১৭৫১ ২১০১ ২১৪ 


ভার্বান্যঙ্গী প্রকৃতি পরিচয় ৪৫ 


৪০, ১১৯, 


ভাবান্থযঙ্গী প্রকৃতি বর্ণনা ৩৯, ১১৩ 
১১৪৯ 

ভারতচন্্র ৮, ৮০১ ৪৩) ৯৬, ১১৬, 
১৩৯) ১৫৩১ 3৫৪১ ১৫৫১ ১৫৬, 
১৫৮) ১৫৯১ ১৬০১ ১৬১, ১৬৭, 
১৮৩১ ১৮৪১ ১৮৯১ ১৯১১ ২৩০ 

ভারতচন্দ্রের অননদামঙ্গল ও বিদ্ান্ুন্দর 
১৫৩ 

ভীম ৪৮, ১৬৮ 


ভীম ও ভীষণার যুদ্ধ ১৬৯ 
ভেলুয়া-পালা1 ১৮১ 


মইযাল বন্ধ-পালা ১৭৫ 

মঙ্গলকাব্য ১৬, ৫৬, ৮৩, ১৩৮ 

মণিমোহন বস্থ ১০০ 

মথুরা ১১৪, ১১৯, ১৩২ 

মর্দন ৫১ 

মদদনভস্ম ৭৫ 

মধুক্দন ৮ ২১০১ ২১১ 

মধুস্দন দত্ত ১৯৪, ১৯৫) ১৯৬, ১৯৭, 
১৪৯৮, ২০০, ২০১১ ২০২১ ২৩০ 

মন্দাক্রান্তা ৪৯ 

মনসা ১৪০১ ১৪১১ ১৪২১ ১৪৩ 

মরুৎ ৪, ২৫, ২৬, ৩৩, ৩৪ 

মলুয়ার উপাখ্যান ৭৬, ১৭৮ 

মহাদেব ৫৩, ৫৭, ৬৯১ ১০৭, ১৪৩, 
১৫৬) ১৫৭ 

মহাভারত ৭, ২৩ ৩৭, 
১৬১১ ১৬৪৯১ ১৭১ 

মহারাগ বর্ণনা ১৩১ 

মহুয়ার উপাখ্যান ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮ 

মহুয়।৷ ও কাঞ্চনমালা ১৭৬ 

মহেন্দ্র পর্বত ৬৫, 

ময়নামতীর গান ৮৩ 

মাধবং ১২৯ 

মাধবীতনল ১২২ 
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৪ 


১৬ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ 


ভতৃহরি 
দশার্গ দেশ 
10121716 
55ড9111 
501013 
102. 
00061)2 
অত্যাবশক 
প্রকৃতিকে প্রকৃতিকে 
51105065101 
ধরণর 
51170111619 
পুং স্কেকিল 
রাধাণীর 
বূকাত্মক 
বূপাত্মক 
উজ্জয়িনী 
এলয়িত 
সম্বংদ্ধ 
রঘুবংপে 
রূপকাত্মকার 
বূপকাত্মকাকেও 
বিক্রোমর্বশী 
উদ্দাহরণেয় 
প্রারস্তে 
নিদাগ শুক 
আবৃতি 
থজুলস্বিত 
মিলনাকাক্ষার 
'খিতুনংহার 
বৈপরীত্ব 
ভতুহ্‌রি 
গঙতি 
ছসাধ্য 
পশ্চাত পটে 
প্রাণবাণ, 


শুদ্ধ 
ভর্তৃহুরি 
দশার্ণ দেশ 
176111 
5৮০18] 
০2107001163 
1785 
1006121 
অত্যাবশ্যক 
প্রকৃতিকে 
5000525১101 
ধরণের 
51771119 
পু স্কোকিল 
রাজধানীর 
বূপকাত্মক 
বূপকাত্মক 
উজ্জয়িণী 
এলাযধ়িত 
সমুদ্ধ 
রখুবংশে 
রূপকাত্মতার 
বূপকাত্মতাকেও 
বিক্রমোর্বশী 
উদ্দাহরণের 
প্রারভ্তে 
নিদাঘ শু 
আবৃতি 
খজুলদ্বিত 
মিলনাকাজ্ছার 
খিতুসংহার; এর 
বৈপরীত্য 
ভর্তহরি 
ংক্তি 
ছুঃসাধ্য 
পশ্চাদ্‌ পটে 
প্রাণবান্‌ 


পৃষ্ঠা 


৯১৮ 
১২১ 
১২৫ 
১২৫ 
১২৮ 
১৩৭ 
১৩৩ 
১৩৪ 
১৩৭ 
১৩৮ 
১৪১ 
১৪৩ 
১৪৫ 
১৫১ 
১৫৬ 
১৫৮ 
১৭৪ 
৯১৮৭ 
১৯২ 
১৯২ 
১৯৯ 
২০০ 
২৫ 
৩৭ 
২৩৮ 
২৪৩ 
২৪৩ 
২৪৪ 


১৯ 
২৪ 
২৫ 
২৪ 
১৭ 
২১ 
৪১ 
১৪ 
১৬ 
১২ 
১০১ ১৪ 
১১ 
১৪ 
২৮ 


[ খ ] 


অশুদ্ধ 


ইন্দ্রয়র 
হইলেও 
মাধুষ্য 
গোবিন্দ দানের 
থাকিলেও 
তাহার 
করিয়াছেন 
পাঁঠকে 
আনন্দমুভূতি 
অনুর 
হোপেনেব 
সাদৃশ 
রূপকাত্বক 
চিবচরিত 
পার্বতীয় 
ক্রোখনলকে 
উপখ্যানে 
পত্েও 

হইতে 
তাহার 
তিলোত্তমাসম্ভবা 
নামাকরণে 
শেলী 
নৈবগ্ 
হইতে 
করিয় 

সীথি 
ক্চিতা 


শুদ্ধ 


ইন্জিয়ের 
হলেও 
মরুর 
গোবিন্দ দাসের 
থাকলেও 
তার 
করেছেন 
পাঠক 
আনন্দাহুভূতি 
অনুরণন 
হোসেনের 
সাদৃশ্য 
পূপকাত্মক 
চিরাচরিত 
পার্বতীর 
ক্রোধানলকে 
উপাখ্যানে 
সর্তেও 
থেকে 
তার 
তিলোতমাসম্ভব 
নামকরণে 
শেলি 
নৈবেন্ধ 
থেকে 
করিব 
সিথি 
শুচিতা 


